গো কথা । 


ঈছে! ভাঁগ্য মহো! ভাগ্যম্‌। 
কষ্ণদাস বৈরাগী রাধাবিনোদ গৌন্থামীর নিকট 
নভ্ঞাস! করিল প্রভু! “অহোভাগ্য মহোভাগাং নন্দ" 
গাপত্রজৌকসাঁং আরমন্তাগ্নরতের যে এই ্লোকটা 
লাছে, ইহার অর্থকি?' গোস্বামীর সংস্কৃতশান্ধ্ পড়া 
শুনা ছিল না, তথাপি তৎক্ষণাৎ স্তর করিলেন ₹ফ- 
দাপ। শোন-ধ্অহোভাগা' তুমি হে ্রীমন্তাগবতের 
শ্লোক আমায় জিআীস! করিয়াছ, ইহা) তোমার পর়ম- 
ভাগা-এমহোঁভাগ্যং' আমার" পরম ভাগ্য): “নন্দ- 
গোপব্জৌকসাং মন্দের গ্ৃহে-তগবান্‌! অবতীর্দ হইয়া- 
ছিলেন, অতএব নন্দের ভাগ্য ;_-শোপদিগের সহিত 
তিনি ধেছুচারণ করিয়াছিলেন, অতএব গোপের ভাগ্য; 
আর তিনি ত্রজে বিহার করিয়াছিলেন, অভএব ব্রত্েরও 
ভাগ্য।-_এই অর্থ-ভনিকাঠকদাস প্রেমে গদ্গদ হইয়া 
ডুকুরে কান্দিরা উঠিল--অনেক ক্ষপের পর ক্রন্দনসন্বরণ 
করিয়া গ্রভুয় কৃত বচনার্থ মনেন্রনে জাদ্দোলন করিতে 
মাগিল অবঃ লেখিল আছোড়াগা যহোঁতাগ্যং নদগোপ- 


১ 


হ পু গোজী কথা ] রী 
সু 

বজৌকসাং-ইহার সকল পদে ইন কেতল 
একটা সাং" বাকী আযছে। তখন জিজাগী- লু! 

এ'কসাংগ্টায় অর্থকিন গাম বৃর্থিবর্ 
কিছুই করিতে পারিলেন না, সুতরাং কহিলেন, স্কৃঙ্ণ 
দাস।  বামপপঞ্ডিত বেটার বড় পাষণ্--উহাদের 
নিকট হাইতে নাই-কিন্ত ভাগঝতে গ্রোটাকত এরূপ 
কসাং আছে, উহার অর্থ গোঘামীরা কেহই করিতে 
পারেন না-বামণপঞ্জিত বেটারাই পারে, ও বেটাদের 
নিকট উ ফলাংগুলা'র জুই যাইতে হয়) | 

,.. আকারেই ব্যক্ত। 
$& (২) 
মহাগেবতকন্ভৃষণের পুত্র জেন ভট্টাচার্য কোনও 
বিজ্ঞ বাক্কির নিকটে আপনার সাংস্ুরিক ক্লেশের কথ! 
ক্ানাইয্া কছিল, মহাশয়! আমার পিতা ফেশরিখ্যা 
শোক ছিলেন, কি জমি উদরান্ষের অন্ত লার়গািত-. 
আমাৰ ঘড় ছরাদৃ্ট। বিজ্ঞধ্যক্ি কছিলেন_-তাকা 
আকারেই (1) ব্যক্ত হইতেছে। 
আগাড়ী পেস্‌ ভিন গাছে ? 
১৮4৩) 
:শ্বাবরুল রহষন ফাটার ছুক্ষেফ দ্রিছেন। একটা 















 অন্গোবত্ব হইতেছিগ'$ বাদী-২৫ টাকা ও প্রতিবাদী 
. টাকা উৎকোত দিতে শ্বীকানধ করিল, কিন্ত যোক- 
: গায় “নির্ধারিত দিষলে প্রডিবাধীয় টাকা আসিয়া 
পৌছিল না- স্থতরাং হাকিম ববাক্গীর ক্ন্থকূলে ডিজী 
দিলেন।-: কিরৎক্ষণ পরেই- ডাকের পত্রমধ্যে প্রাতি' 
বাক্দীর নিকট হইতে ৫* টকীর নোট জাসিয়া উপস্থিত 
.হইল। প্রাতিবাদীর ষোক্তার লেই নোট অপর কর্মেক- 
খানি খসড়া কাগজের 'নহিত একত্র করিয়া “ হুর! 
এই মোকঙ্গমায় আমার যে উৎকৃষ্ট দলিল ছিল, ভাঁহা 
টা ডাক্ষে জসিঙ্সা পৌঁছিল--.একবার দৃষ্টিপীত . 
* এই বলিয়া হাকিমের হন্যে দিল। কাকিম 
০১৮81 নোট দেখিয়া! কছি- 
লেন,“তোমারা এস্সাফিক ফাতবমর দলিল খা, কগাড়ী 
পবা: কাছে আন্ছা ছানী রি 
ওয়াস্তে দাখাতত কর” ২১43৮ 


্ 





'আরল রাখি। 
? নর (৪) 

. খেলারাম মওডল হুগলীর .আদিসনাল জঙ্জের নিকট 
সাক্ষ্য দিতেছিল। অ্বজসাহেব কুটগ্রশ্স্বারা খেলারামকে 
ফাদে ফেলিবার চেষ্টা করিতেছিলেন ? ইহাতে খেলা- 
রাষ একটু চটকাছিল। জছসাহেব জিজ্ঞাসা করি- 


পি আটা কথা - 


লেন, তুমি কি: করিয়া খা? ৮ : এখেলারান্: 
স্বর করিল পচাত করিয়া সাদেক রজোমিলেরী 
“তোমার করটা হেলে গোকু আছে?” খেলারাম ক্ষহিল 
“৩টা 1” জজসাহেব বিকআাসাকরিলেন * ২টা গৌরুতে 
ডাষ-তক়্, অথব! ৪টা গ্বোরতে ডাষ হক্স--৩টাক্স কিরূপ 
চাষ হয়?” ধেলায়ায উত্তর করিল আজে, যখন্‌ 
“কাজের বড় চাপ পড়ে; তখন ১টা 0 
রি টু | 





৯ পটে ৪ পপ 


আদিও নাই অস্তও নাই | 
(৫) ্ 
একদা গোপাল ভীড় রাজা কৃষ্ণচন্ত্রক্কে বহুসঞ্াক 
মাগুর মাছ উপহার দিয়াছিল। রাজা ধ মস্ত আহাঁর 
করিবার পরে গ্োপালকে দেখিয়া পরিহাসপূর্কক কহি- 
লেন, গোপাল! তুমি আজি এত মস্ত দিষ্মাছিলে যে, 
সে মহল্কের অস্ত নাই। গোপাল কতাজলিপুটেহিল, 
মহারাজ! শুদ্ধ তাহা নছে-ও ষৎশ্তের আদিও নাই 
স্তুও, নাই ।  (মাগুর-অস্তঙ্ীন-? আদিঅস্থ 
হীন? 


আপনি কামড়াইয়াছে। 
(৮ ও 


: নীননাথ সরকার--গুকুমহাশয়। পাঠশালার ছাত্র 
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বাল কানিতে কাকে তাহার নিকটে কা উনি 
করিল, শুয়মহাপয় !  কেনারাষ জামার কাণ কাম- 
ড়াইসকা দিয়াছে । গুুষছাশয় বে্রহত্তে কেনারামকে 
ডাকিয়া খম্কাইলেদ, এবং “কেন তুই উছার কাঁখ 
কাম্ড়াইরা দিলি? এই বলিয়া ৰার বার জিউস! ক. 
রিতে লাগগিলেম। কেনারাম চক্ষু সুছিতে মুছতে ক্রদাম- 
স্বরে কছিণ “না গুরুনছাশক্স-আমি উহার কাণ কাস. 
ডাই নাই গুরুমহাশর।-_গুরুমহাশয় কহিলেন,এই দেখ, 
কাণ দিয়া রক্ত পড়িতেছে--ঈীতের দাগ বসিয়াছে, তুষ্ট 
কামড়াস্‌ নাই ত কে কামড়াইল 1 কেনারাম এরপ- 
স্বরে উত্তর করিল “ও আপনার কাণ আপনি কামড়াই- 
স্বাছে গুরুমহাশয় !। 


- আপনি খাইয়াছ! 

(৭) নু টা 
 কফনগরের বাজ কচ একটা জাদু আর 
পাইয়! নিঙ্গুত্র, শিবচন্্রকে খাইতে দিয়াছিলেন। 
শিবচন্ আবার সেটা মিজে না খাইয়া আপন পুত্রকে 
খাওয়াইয়াছিলেন। গাজা এই সংবাধ গুনিজ্তা মহা- 
বিরক্ত হষ্য়েন, এবং পুত্রকে ডাকিয়া কহিলেন শিবচন্ত! 
আমি একটী উপাদের ক্ষত পাইয়া স্বয়ং খাইৰ মনে 
করিয়াছিলান, কিন্তু তুমি এমনই কুপুত্র যে, সেটা আ- 

বা ছে নি নাগনিবাইবাহ? টা 


০ 





1& গোীকথা। 


আমার বাপকে ভাত দিব কি লে, 
| (৮) রা 

রাজচজ্্রঘোষ বৃদ্ধ হওয়ার সাংলারিকক কোনও 
(কর্খকার্ধ্য করিতে, পারিত লা-এ অন্ত তাহার পুত্র 
স্থবল তাহাকে বড়ই কষ্ট দিত। বৃদ্ধের স্ত্রী ছিল নাঁ_ 
ন্তরাং বাহির বাটার একটা ঘরে এক ছেঁড়া মাছুরে 
শয়ন করিয়া! পাকিত-বন্জ মলিন ও শতগ্রস্থি-ুক্ত 
পুত্রবধূয়া যখাকালে সেইখানে ভাত দিয়া আসিত; বুদ্ধ 
তাজ! খাইয। শ্বয়ং উচ্ছিষ্টমোচন করিত ও ভোজনপাত্রটা 
ক্ষালনকারিয়। রাখিত। ইহাতে যদি কোনও কিছু ক্রি 
হইত, বধূ দিগের মুখঝামটার সীমা থাকিত না। বৃদ্ধের 
এইন্ধপ ছুরবস্থাদর্শনে স্থবলের পুত সদয় সূরবদাই ছুঃধিত 
থাকিত, কিন্ত ছূ্দাস্ত পিতার তকে কিছুই করিতে 
পারিত না। সে একদিন অনেক তাবিযাচিষ্য় 
শিামহকে কহিল ঠাুরমাছা! তুমি ফি মরি এ 
আমার সাক্ষাতে এই ভাতখাবার .পাখযকটা ভাঙ্গিতে 
পার, তাহা হইলে বোধহয় আমি তোমার হাখদূর 
করিতে পারি। রাজচন্্র কছিল তাই! ঘখাকালে এক 
মা ভাত প্লাইতেছি--তোমার ইচ্ছা বুঝি, তাহাও না 
.পাই-তাই এ পয়ামর্শ দিতেছ! পাখর 'ভাঙ্গিলে কি 
রা গালিব. ভাত দা রে খা: 
বাপ মার তাড়নাতেই আমার প্রাণ যা্টবে। সঙগয় 


গ্রোতীকখা। ৭ 


কহিল না দাদ! ! তুমি পাঁখর ভাঙ্গ--এ তলত কিছু কষ্ট 
পাও, তাহার দারী.আনি রহিলাম। পৌর এইরূপ 
বার বার জেঙ্গ, এড়াইতে দা পারিয়া বৃদ্ধ সম্মত হল, 
এবং এক দিন ভৌজনান্কে পাখর ধুইয়া ক্ানিবার 
সময়ে ইচ্ছাপর্কক ্মলিতপদ হইয়া পাখরটা ভাঙ্গিয়া 
ফেলিল। পৌত্র সদয় অযমি জাগহাতে নিকটে দৌ- 
ডি গিয়া অর্জন গর্জনপূ্বক কহিল, তবে রে শাল! 
বুড়ো! তুই ফে পাথর  তাঙ্গিলি ?--এমন কাণাভাঙ্গ। 
মেটে পাথর আমাদের ঘয়ে আর লাই--আমি ভাবিয়া 
ছিল1ম, তূই মরে গেলে এই পাথর তুলিয়া! রাখিব এবং 
আধার বাপ বুড়া হইলে ইহাতেই ভাহাকে ভাত দিব। 
এখন্‌ তুই শালা! এ পাখর ভায়া ফেলিলি-_আমার 
যাকে জাত দিব খসে? ও রর 
শি অ্ী। 
৯) টি 
রাবাজটাল গাঁজাটা আটা খাইতেন__ একটু রর 
পাগলামীর়ও ছিট ছিল। তিনি শারকীয় পৃঙ্চার 
পুর্বে কলিকাতায় বার্ষিক সাধিতে গিয়াছিলেন। এক 
দিন গাজায় দম দিক্গ! বাগাস বসির পায়ে হাত বুলাই- 
তেছেন ও মুছ বৃদ্ধ হাসিতেছছেন, ইহা দেখিয়া যাছার 
বাস, সেববযস্ি কছিল “ঠাকুর! ওরপ বসিয়া ধাকিলে 
* কি হইবে 1- যেখানে যা যা পারবে, আদার করিয়া ] 


৮ গোষ্ঠী কথা! 


ক্সান”। ভট্টাচার্য ও কথার উত্তরই দিলেন না। ২1৩ 
বারের পর ধীরে ধীয়ে কহিলেন,ণ্এখন্‌ অর্থের কোনও 
প্রয়োজন নাই--কি অন্ত অর্থার নিকট যাইব? যখন্‌ 
অর্গের প্রয়োজন হইবে,তখন্‌ অর্থার নিকট গিয়া কছিব 
.-অহে অর্থি] আমি অর্থার্থী-_এই বলিলেই তিনি অর্থ 
দিবেন। 


ঠ 





আমি কি এতই বোকা । 
৪ (১) র 
.. * উমাচরপতর্কালঙ্কার কোথাহইতে একটা মেকী 
দাধুলি পাইরাছিলেন। আধুলিটা চালাইবাঁর উদ্দেশে 
একদিন বাজারে যাইলেন এবং এক কাঠাল বিক্রেতার 
হস্তে দিয়া কহিলেন বাপু! আমাকে এই এক সিকির 
কাঠাল দাও। কাঠাঁসওয়াল! দেখিল, বামণ বড় 
অজবুক-পিকি বলিয়া আধুলি দিতেছে-__স্থৃতরাঁং রী 
তাড়াতাড়ি আধুলিটা কাপতে ধাধিল এবং তর্কাপস্াকষ্ধি 
২টা কাঠাল দিল। তর্কালঙ্ার উদাক্ লোক-বাজারের 
দর কিছুই জানেন না--মতএব ক্কাঠালওয়ালাকে 
দিজ্ঞাসা করিলেন-_কেমন বাপু! এক সিকিন কাঠাল 
হক্কেছে ত1 কাঠাঁলওয়ালা, পাছে গোল হয়, ভাবিয়া! 
আর একটী ছোট কাঠাল ধিষ্া তর্কালস্কারকে স্ট 
কৰিল। তর্কালঙ্কার আহলাদে গদ্গদ্ হইলেন-__আশা- 
র্বাদ করিলেন এবং গাছ পাতিয়া কাঠাল৩্টা বাধিতে 


ই ২ 


তখন, ভিন, একটু ানসুখে: ক্ষক্রিলেম--মা, বাপু! . 
তোষার কাঠাল লইয়। জাঙগার সিকি ফিরিয়া দাও 
আমি এত কাঠাল বহিয় লইয়া খাইতে পারিব না. 
আর যদ্দি তুমি'গয়! করিয়া কাঠাল কয়েকটা আমার 
বাটাতে পৌঁছাইয়। দাও.ক্তাহা হইলে তোযাকে বিজ্কর 
আশ্্রাববীদ করিব) বিক্রতী ভাখিল, আঁুলিটা ান্ত- 
ছাড়া হয়, সুতরাং সে-খন্ত" এক খিক্রেতার উপর 
দোকানের ভার দিস. তর্কালক্কারের সঙ্গে সঙ্গে গমন 
পর্ধক কাঠা পৌছাইযা ছিল, , তর্কীলঙ্কার বছতর 
আশীর্ষ্বাদ- ক্করিয়া! তাহাকে বিদায় করিলেন । পর 
দিবস কাঠালওযালা তর্কালদ্বারের বাটাতে উপস্থিত 
হইয়া ক্রোধতরে কহিল, ঠাকুর ( তুমি কালি আমাকে 
ঠকাইক্কাক! কাঠালের দা বলিয়া এই যে -আখুলিটা 
দিয়া ইহ! মেকী--+/* আনাতেও কেহ লয় ন|। তৃমি 
উা ফিঝির? লইয়া আমাকে ভাল জাধুলি দাও । 
তর্ধালক্কার 'বিশাহিত স্থইয়। : ফছিলেন সে কি বাপু! 
- কেমন কথা কও । কল্য ভোদার :মিক্ষট ফাঠাজ ক্রু 
করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু সে ত এক ব্আধুলির কাঠাল 
নয়-_-সে যে এক সিকির-কাঠাল। কাঠালওয়াল! কহিল, 
ছা ঠাকুয তাত বটে, কিছ তুমি সিকি বলিয়া জামায় 
হাতে আধুধি দিয়া জপিরাছিলে। তখন্‌ তককালঙ্কার 
শ্রীব! ধা বরিয্কা ঈৎহাতের সহিত মস্বরে কহিলেন: 

রর রদ 





২৪7. গোষী কথা) 


বাগুছে) নবুপ্নিহােরা দিক বলি 
বিচির জারী দিশা বা 


. ছি দেল । ট 
২ 3284 2:১৯), এ 

কোনও, সময হাযোদরের : ক সি বস্তা 
হওয়ায় তৎুদেশস্থ সমুদর গ্রাম ভাঁলিযা গ্রি্বা্ছিল। 
রামনগরের রাষধন জাকালক্কার একখানি খড়,রা চালের 
উপর বসিয়া ভাসিতে ভাসিতে যাইভেছিলেন। এ চাল 
গোপীনাখপুরের নিকট দিয়া হখন, তাসিযা যায়, তখন, 
এ গ্রামের কতকগুলি তদ্রলোক একটা উদ্ধস্থানেয় উপর 
বসিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে একজন আায়ালঙ্কারকে 
চিলিতে পারিস কহিল--রাধনগরের . জায়ালক্কার 
মহাশর তাসিয়! যাইতেছেন) উ্থাক্ে তুলিয়া লওয়া 
হাউক--উনি বড় নৈয়াস্িক--এখানে থাকি! আয়াদের 
ছেলেপিকেকে ক্ান্বশান্্ পক্ঠাইনেন। আন্ত, এরযান, 
কহিল কথা মন্দ নহে বটে--কিচ্য-অতে উহা খর 
কার করাইয়া লঙন্থা কর্তধ্য_..কারণ পারে. (যিন্উনি 
এখানে না খাকেন, তাহা হইলে এই গম্িগদ্গের সময়ে 
'উচ্াডে ভুলি ঝঞ্ছাটে পড়িবার প্রয়োজন কি? এ 
কথায় মকলেই নম্্ত হইল: পরে একজন 'উকচত্বনে 








তাহা হইলে এই বিপদে সয়ে: ভুলিরা আপনকার 
প্রাপরন্ষ করাবার-। সাস্বাধনার খ্খসতঃ ব্সাংলাদ, 
নংকারে সঙ্গত হইলের-পরে কিধৎক্ষণ চিন্তা. করি 
কিছু পড়ি়াছে ? নঃ কার নিকটেই, আর্ট করিবে? 
নাই__আপনার মিক্ষাটেই,. আরত: করিবে ।”তখন্‌ 
কাালমার কহিলেন, ভবে তোমরা : আনম ভূষিও না 
সপন্মাদি হানে বা, ১৮8: :১...৫: 






দি এ 6৯২3, বা কিক রা 
১২৭২ সায় ২*এ জাজ খেত ১ পররেছ সময়ে তো- 
ব্রুবা কথ সী পুর ওরা বাস্ধবদিগকে কহিয়া তাহা-” 





১২ গোষ্ঠী কথা । 


দিগের নিকট হইত বিদায় লইল। তাহার। হা হা 
রষে কাদিতে আন্ত করিল । গধারাঁম উঠানের মধ্যে 
ছেঁড়া মাঁছরে শয়ন করিয়া চক্ষু স্থির করিল, পরিবারের 
. নানাধিলাপের সহিত কাদিতে কীদিতে তাহার উপরে 
একখানি বস্ত্র চাপা দিল। অনন্তর বন্ধু বান্ধব সকলে 
সমবেত হইয়া তাহাকে বীহিগা। কিকদুরবন্বী নদদীতীরে 
দাহ করিতে লইয়াটলিল।: শবিমধো একটা চৌমাখ। 

রাস্তা পাইয়া সকলেই তথায় দপ্ডা্সযান: হইল, এবং 
গয়ারামকে স্ব হইতে নামাইয়াঁ কোন্‌ লথ দিয়া 
বাইলে নদীত্তীরে পৌছান ফাইবে ভাহারই চিত্ত 
করিতে পগিল। বাহকেরা পথ খাট বিষন্তধে সকলেই 
অনভিজ্ঞ--নিকটে- কোন লোকও ছিল ৮: পাহাকে 
ডিজান। করিয়া জানিয়া লইবে--স্থতরাং হারা 
পরম্পরে নানা তর্কবিতর্ক' ও কলহ আরম: রিল। 
অনেকক্ষব অতীত হইল, তথাপি তর্ক ও কলহ শেষ 
হইয়! কিছুই স্থির হইল না। তখন গয়ারাম ঝীত্ল। 
মাছরের তিতর হইতে মৃপ্বরে কহিল, দেখ ভাই । এই 
৪ পথের মধ্যে ফৌন্‌ পথে মাইলে কোথায় যাওয়া যায়, 
ভাই আমি সব জামি--আমি আটহাটের কাণাকড়ি- 
আমার ম1 জালা কিছুই মাই; কিন্ত জানিলে কি 
হইবে? আমার ত কিছু মু জো | নাই-ঞ্দামি 

থে মরেছি। সং এপ 
ঃ ৮০ টিতে 





গোষ্টী কথা । . ১৩ 


আমি সেকেলে বামণ পণ্ডিত নহি ] 
(১৩) 

রামমোহন বিদ্যাবাঁশীশ পত্ীর বাল। গড়াইবার জন্ত 
হীরালাল ন্বর্ণকারকে একটা মোহর দিক্সাছিলেন । হীরা 
লাল বালা প্রস্তত করিয়া বিদ্যাবাগীশের বা্টাতে আ- 
নিল এবং কফিল বিদ্যা বাগীশ মহাশয় ! আমার নিকটে 
নিকৃতি আছে, আপনি ১টা টাকা দেন--বালা ১ ভরি 
তৌল করিস! দিই। বিদ্যাধাগীশ হাসিয়া কহিলেন 
বাপুছে! দে কালে বাশ পণ্ডিতের বিষল্বকর্ধ 
কিছুই বুঝিতেন না-তীছাদ্দিগকে লোকে অনায়াসে 
ঠকাইত। আমি সে কেলে বামণ পণ্ডিত নহি-_ আমি 
সব বুঝিতে পারি-তুর্মি ব্যাটা প্রতারক--আমার ১৬ 
টাকার মোহর লইয়! গিয়াছ_-এখন্‌ ১ টাক! দিয়া 
বালা তৌল করিয়া দিবে? এই ১৬টী টাক! লও--নি- 
কৃতির একদিকে দেও-_দিয়া বালা তৌল কর ।__হীরা- 
লালের মাথায় বস্াধাত। 

এই দেখ খগলে। 
0১৪) 

কফচন সত ব্কুচন্্ দুই তাই কপশের শিরোমণি । 
একদিন রান্িকা খেসুরুফচন্্ের কোনও দুরতর স্থানে 
নিমন্ত্রণ হইয়াছিল স্ক্ষচজ তথায় ঘাইবার জন্ত বাহির 


হইব, এবং অর্ধক্রোঁ পথ যাইয়া তাহার স্মরণ হইল 


১৪ ? গোষ্ঠী কথা । 


ঘ, ঘরের প্রদীপট] নিবাইয়া আসা হয় নাই-স্থতরাং 
প্রদীপ নিবাইবার জন্য ফিরিল, কিস্তু বাটা আলিয়া 
-দর্ঘিল--বিষুচন্ত্র প্রদীপ নিবাইয়া বঙগিয়া আছে 
স্তর" আহলাদিত হইয়া পুনর্বার নিমন্ত্রাণে চলিল। 
হখন বিষুচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল দাদ ! তুমি আদ ক্রোশ 
হইতে ফিরিয়া আমিয়া্- আবার আদ ক্রোশ ঘা 
ইবে; এই এক ক্রোশ পথ চলায় তোমার জুতা যে 
একটু ছিড়িয়া যাইবে, তাহা তোমার ত ভাবা উচিত 
ফিল । কুষ্ণচন্ত্র হাসিয়া উত্তর করিল- ছড়া আবার 
গামায় শিখায়-জুতা-এই দেখ বগলে । 





এক গেয়ের হওয়া চাই। 
(১৫) 

বামজয় শিরোমণি--উন্মত্ত ) পায়ে বেড়ী_গৃহমধ্যে 
বঁময়া আছেন, বাটাতে একট? বুষোৎসর্গ শ্ান্ধ-- 
তাহার উদ্োগ হইতেছে ; এমত সময়ে ভাহান, ফগিনী- 
পণ্ত নিজ বাটা হইতে আনিয়া উপস্থিত । তাহাকে 
নেখিয়া শিরোমণি কহিলেন, সুখুজ্যে ! আসিয়াছ--ভাল 
হইদি--ভোমার আসার গৃহস্থের এক টাকার উপকার 
ইল । মুখোপাধ্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন, কি প্রকার 
উপকার ? শিরোমণি কহিলেন, শুনিতেছিলাম, ইহারা 
বষোতসর্গের বৃষ কিনিবাৰ জন্ত টাকা লইয়া বেড়াই, 
ষ্টে- তখন, আর কিনিতে হইবে না, সেই টাকাটাই 


গোষ্ঠী কথা । ৯৫ 


লান্ভ। মুখোপাধ্যার পরিহাসচ্ছলে উত্তর করিলেন 
আমি রূষ হইলে ৪টা বৎসতরী ত পাইব? তাভান্ছে 
আমার অলাভ কি 1--উন্মত্ত শিরোষণি মৃদুস্থরে উত্তর 
করিলেন--ভাই ! সেটা ঘটা আজি বড় কঠিন; যেহেতু 
তোমার বাটী নিকটে নহে-ইহাদের কুলাচার আছে 
যে, বুষ ও বৎসতরী--সকলগুলিই এক গেয়ের বাছুব 
হওয়া চাই । 
১০০৫৩: 
একাদশীর লোভে এসেছে। 
(১৬) 

হরিহর দত্তের বাটাতে একদা এক অতিথি আপিষা- 
ছিল। দক্তজা তাহার কোনও সংবাদই লাম়্েন লাই। 
সে উপবাল করিয়া রাত্রিতে শয়ন করিয়াছিল, এবং 
প্রাতে উঠিয়া গিয়াছিল। ঘটনাক্রমে এ অতিথি 
আবার একদিন অন্তত্র কোথাও স্থান না পাইয়া উক্ত 
দত্তের বাটাতেই উপস্থিত হইল; ইহা! দেখিয়া হরিহরের 
ভ্রাতা তারাদাস কহিল--দাদা ! এ অতিথ বেটা সে- 
দিনকার একাদশীর লোৌভটা ভুলিতে পারে নাই,আাবার 
সেই একাদশীর লোভে এসেছে । 





এটা ও তগাবিন। 
(১৭) 
* গয়ারাম ঘোষ ও তাহার স্ত্রী কুড়,নী ছুই জনে একটা 


১৬ গোষ্ঠী কথ!। 


বক্‌ন1 ও একটা এঁড়ে বাছুর, বিক্রয় করিবার জন্য, হাটে 
লইয়। গিয়াছিল। গয়ারাম দরদামের .বিষয় ভাল 
জানিত না__কুড়ুনী ফাছা করিত, তাহাই হইত । হাটে 
গিয়া কিন্নৎক্ষণের জন্য কুড়,নী কাধধ্যান্তরে গমন করিলে 
একজন খরিদদার উপস্থিত হুইল। গয়ারাম তাহার 
সহিত বকৃনার দাম ৩ টাকা এবং এঁড়ের দাম ২টাকা? 
স্থির করিল। ইতি মধ্যে কুড়,নী উপস্থিত হইয়া গয়া- 
রামকে তিরস্থার করিয়া খরিদদাীরকে কহিল--বক্নাটী 
৬টাকাম পাইবে না-কারণ এটা গাবিন। গাবিন 
নিয়া খরিদদার আর এক টাক] দাম বাড়াইয়া লইল, 
কি এড়ে বাছুরটা  ২টাকা মুলোই লইয়া! চলিল। 
গাবিনেক্র কথা বলাতেই বক্নাটার এক টাকা দাম 
বাড়িল, দেখিয়া গয়ারাম থরিদদারের নিকটে গিয়া 
কহিল--তুমি এ এঁড়ে বাছুরটাও ২ ট্টাকাতে পাইবে 
না--এটাও ভ গাবিন। 





এমনট। হইল কেন ? 
(১৮) 
হরিদাস নন্দী নারিকেলগাছে উঠিয়া আর নামিতে 
পারিল না-বড় ভয় পাইল-_চীৎকার করিতে লাগিল । 
পাড়ার সকল লোক উপস্থিত-_কিন্ধূপে হরিদাঁসকে গাছ 
হইতে নামান যাইবে, তাহারই পরামর্শ হইতে লাগিল 
এবং চাই গোপীনাথ দালালকে সংবাদ দেওয়া হইল। 


গোী কথা। ১৭ 


গোপীনাথ আসিয়া অবজ্তাস্চক হান্তে “কাহারও কোনও 
বুদ্ধি নাই” ইহ জানাইয়া একজনকে একট! লক্বা 
কাছি লইয়া গাছে উঠিয়া! হরিফ/সের কোমরে বাধিয়! 
আসিতে কহিল । সেব্তাহাই করিয়া আসিল। তখন 
গোপীনাথ নীচে হইতে ৪ | ৫ জনকে এ কাছি ধরিয়! 
টানিতে কহিল । তাহার যেমন টানিল--অমনি হরি 
দাসগাছ হইতে চীৎপাভ হইয়া 'পপাত চ মমার চ”। 
হরিদাদের পরিজলের! হাহাকার করিয়া ফাদিয়। 
উঠিল--এবং সকলেই গোপীনাথের যত্পরোনান্তি 
তিরস্কার ও লাঞ্ছনা করিতে লাঙ্গল । গোপীনাথ লক্ষ 
ও অপমানে মাটাতে বসিক্সা পড়িল--অনেকক্ষণ নীরবে 
ভাবিল--পরে মাথা চুল্কাইতে চুল্ুকাইতে মৃভস্থরে 
কহিল, সে দিনত বামণদের পাতকুঘ্নাতে একট! বাছুর 
পড়িয়া যাওয়ায় তাহার কোমরে এইরূপে দড়ি বাধিয়া 
বেশ ভোলা গিক্লাছিল, আজি এমনটা হইল.কেন? 





'এ যে এ পার ও যে ও পার। 
(১৯) ৃ 
কষ্দাস বৈরাগী নিত্যানন্দ গোধান্দীর নিকটে গিয়। 
বিনীতভাবে কহিল * প্রদ্ু! একটা প্রশ্ন কব” নিত্যা- 
নন্দ কহিলেন “ ক "--কুষ্চদাস ক্কতাগ্জলিপুট হইয়া 
কহিল “ প্রভু !-গঙ্গা বিষ্ণপাদোস্ববা-ইনি ত সুই 
নহেন--একই ?” 'নিত্যানন্দ “হা একই বটেন ” কক- 


১৮ গোষা কথা । 


দাস কহিল “ তবে ইস্টার, এপারের মাঁটী বেলে কেন? 
আর ও পারের মাটী  এঁটেল- কেন ?”_নিত্যানন্দ 
উত্তর করিলেন « কৃষ্চদাস!  সাধু--সাধু !-ভাল 
প্রশ্ন করেছ--এপ্রশ্্ বূপগোধাধীর নিকটে হরিদাস 
বাওয়া্জী একবার কহিয়াছিলেন, এবং উহার 
উত্তরও সেই সময়েই হয়েছিল” কৃষ্ণদাদ অমনি 
ধূলাবলুষ্ঠিত হইয়া প্রেমাশ্র বিসর্জন করিতে করিতে 
কৃতাঞজলিপুটে কহিল “ প্রভু! আমি অতি নরা- 
ধম-সমি কি কইতে পারি? আমি কি কয়েছি। 
তবে প্রভুর চরণে কয়েছি। যাহউক গোর্সাই ঠাকুর 
কি উত্তর দিয়াছিলেন 1” নিত্যানন্দ কহিলেন “বিষণ 
পাদোস্তবা গঙ্গ! একই বটেন, ছুই নহেন--তবে তোমার 
প্রশ্ন এই যে, এ পারে বেলে মাটী এবং ও পারে এঁটেল 
মাটী কেন? --এখন্‌ বোঝ কৃষ্চদাস! বেশ প্রণিধান 
করিয়া বোঝ ; দেখ দেখি_বদদিও বিষুপাদেস্তাবা ৭ক্ষা 
একই বটেন-_তথাপি--এ ষে এপার--আর « ফে 

ওপার”--কৃষদাস অমনি প্রেমে ধূলায় ধূসর । 

এ ওগেই ত গোরু মরেছে। 
(২০) 

কাশীনাথ বাচম্পতির একটা গোরু ছিল। বাচস্পতি 
নিজে গোকুটা প্রতিপালন করিতে না পারিস গ্রামা- 
স্তরে এক জোত্দারের বাটাতে রাধিকা আসিয়াছিলেন। 
কিছু দিন পরে তিনি জোতদাতরর বাটীভে যাইরা গোঁ" 








গোষ্ঠী কথ! ৯৯), 


কুটা দেখিতে চাহিলেন। জোৎদার কহিল সেটা মরি- 
য়াছে। বাচস্পতির সে কথায় বিশ্বাদ হইল না। তিনি 
মনে করিলেন, জোৎদার গোকট বিক্রয়করিয়া রূপ 
মিথ্যা বলিতেছে। এস তিনি মৃত গোরুটার অস্থি 
সকল দেখিতে চাছিলেন। জোৎদার কতকগুলি অস্থি 
জাহাকে দেখাইয়া দিল | সে অস্থি গুলি বাস্তবিক 
ঘোড়ার--গোরুর নছে। বাঁচম্পতি মুখের অস্থিখীনি 
দেখিয়া কহিলেন এ কি !-ইছাতে যে ছুপাটা দাত-- 
গোরুর ত দ্ুগাটা দাত হয় না। জোৎদার হাসিয়া 
কহিল ঠাউর মোশায়! বদি ছুপাটা দীতই না হথে 
তবে ওর ওগই কি 1--এ ওগেই ত গোক্ষ মরেছে । 


- ০০ 


ওটী আমাদের পৈতৃক। 
(২১) 
আমার পুত্রের। বড় অবাধ্য--আমার কোলও কথা. 

শুনে নাযাহাতে আমি কষ্ট পাই, তাই করে' ইত্যাদি 
বলিয়া শশিভৃষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আক্ষেপ করিতেছিল। 
পুত্র সুধাকর এ কথ! শুনিয়া কিল, আমার পিতামহ ও 
সর্বদা এরূপ আক্ষেপ করিতেন, গুনিয়াছি। অতএব 
ও আক্ষেপটা আমাদের নূতন নহে--ওটী আমাদের 
পৈতৃক । 








রঃ গোষ্ঠী কথা । 


কএর মুখ একটু ফাঁক হইয়াছে 
(২২) 


গয়ারামের কাশীমৃত্যু হইবে, গণ গিয়া বলিয়া- 
ছিল, এজগ্ত গয়ারামেয কোনও অপকর্ধেই ভয় ছিল 
না। মে ভাবিত যতই পাপ করি না কেন-_কাশীমৃত্যু 
হইলেই শিব হইব ।_-এই সাহসে সে ক্রমে ক্রমে প্রতা- 
রণা, বিশ্বাসগ্নাতকতা, চুরি, ডাকাইতি প্রভৃতি সকল 
কুকাধ্যই করিতে লাগিল-এবং শেষে নরহত্যাও 'আ- 
রস্ত করিল। রাজপুরুষেরা এই দংবাদ অবগত হইয়া 
তাহাকে ধরিলে গে গণকের নিকটে যাইয়া পুনবর্বার 
জিজ্ঞাসা ফরিল। গণক দর্প করিয়া কহিল, আমার 
গণলা মিথা। হইবার নহে; অবস্তই তোমার কাশীষৃত 
হইবে। তখন্গরারাম নিংশক্কমনে আদালতে যাইল, 
কিন্ধ নিষ্কৃতি পাইল না---রাজপুরুষেরা তাহার প্রাণ 
দের আজ্ঞা ছিলেন। তখন গল্লারাম গণককে ডগ্কা- 
ইল--গণক তখনও কহিল, আমার গ্রধন! মিখ্যা হইবার 
নহে-অবশ্তই তোমার ফাশীমৃত্যু হই অনন্তর 
মির্দি্ট দিবসে বধ্যস্থলে উপস্থিত হইসক ৃত্যারপূর্ববক্ষণেই 
গন্তার়াম গণককে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল-_-তখন্‌ গণক 
মাথা চুল্কাইতে চুর্ফা ইতে উত্তর করিল-_আমার গণনা 
মিথা হইবার নহে-তোমার কাশীমৃত্যুই লেখা ছিল, 
কিন্ত কি জন্য বলিতে পারি না, কএর মুখটা একটু ফাক 


গোষ্ঠী কথা। ২১ 


হইয়। ফ হইয়া গিঁয়াছে_তাহাভেই.কাশিমৃতা না হইয়া 
ফাসীমৃত্যু হইল। - 
422 
কালিদাসেরও কিঞ্িত আছে। 
(২৩) 

কালিদাস চট্ট বড় শাক্ক এবং গৌড়! বৈষবদিগের 
বড় বিদেধী। লে এক দিন কার্ধাবপতঃ মন্িহ্থিত 
গ্রামের গোস্বামিবাঁচীতে গিয়াছিল। ভথায় কয়েক 
জন গোঁড়া বৈরাগী খাকিত। কথায় কথায় তাহা- 
দিগের সহিত কালিদাসের ঘোর বিবাদ হইলে তাহার! 
কোঠে পাইয়। কাঁলিদাসের যৎপরোনাস্তি অপমান 
কবিল। কালিদাস বাটাতে ফিরিয়া আমিল কিন্ত 
বৈরাগীদিগকে জন্দ করিবার জন্য পন্থা দেখিতে লাগিল । 
কিয়দিন পরে সে নিজে বৈরাশী সাজিয়া হরিদাসলাষে 
উক্ত গোস্বামীদিগের বাটাতে যাইয়া পরিচিত হইল 
এবং বৈষ্ণবধর্ে একপ গৌড়ামী প্রকাশ করিতে শাগিল 
যে, সকলেই তাহাকে পরম ভাগবত ভাবিয়া যত্নপূর্বক 
ভথাদ়্ রাখিয়া দিল। কালিদাস-শ্রীবিষুঃ--হরিদাস 
তথায় থাকিয়া সকলেরই প্রিয় হইল এবং গোষামি- 
বাটাতে যে গোপীনাথন্রী বিগ্রহ ছিলেন, ক্রমশঃ তাহার 
সেবা করিতে অনুমতি পাইল। ক্রমে ক্রমে গোপীনাথ- 
জীর সেবাসংক্রান্ত মকল কার্যাই সাহার উপর অর্পিন্ি 
হইল। 
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প্রতিদিন প্রাতঃকালে গোপীনাথজীর মন্দির হইতে 
: হগ্গাপ্রসাদ নামে একটা ভোগ বাহির হইত--উহা 
মটরডাইলবাটা, দ্ধ, চিনি প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তত 
হইত । ই প্রমাদ বাহির হইলে বাবাছীরা সকলে 
হিলিয়া উহার কিঞ্চিৎ ভক্ষণ করিতেন । একদিন হরি- 
দালের প্রস্তত করা এরূপ হগ্গা প্রসাদ পাইতে পাইতে 
বাবাজীর! পরম্পরে কহিলেন দেখ--আমাদের গোপী- 
নাথ জীউ বড় জাগ্রত প্রভৃ--আজিকার এই হগ্গাপ্রসাদে 
ঠিক দেন সেই গন্ধ একটু বাহির হইতেছে । এই কথা 
লইয়া মহা আন্দোলন ও ভক্কিপ্রকাশ হইতে লাগিল। 
এমত সময়ে হরিদাস গললম্ীকাতবাসা ও কৃতাঞ্জলি 
হইয়া এক্পার্খে দাড়াইয়া কহিল “বাওমাজী সকল! 
আজিকার হগ্গাপ্রসাদ কেবল গোপীনাথজীর নহে-_ 
উহাতে হরিদাসেরও-ত্রীবিষুতকালিদাসেরও কিঞ্চিৎ 

আছে”--( এই বলিয়াই প্রস্থান )। 

যো 

কুলের কথ! বলে দিব । 
(২৪) 

প্যারীমোহনবিদ্যাবাগীশ একটা পগারের ধারে 
শৌচে বসিয়াছিলেন। পগারের উপরেই একটা কুল- 
গাছ; বিদ্যাবাগীশ বসিক্বা আছেন, এমত সময়ে গাছ 
হইতে একটা পাঁকাকুল সন্খুখে পড়িল। : বিদ্যাবাগীশ 
সেটা হাতে ডুলিক্কা .ললেন, এবং বুরাইয়। ফিরাইয়া 
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দেখিতে লাগিলেন ; হঠাৎ কেমন মন হুইল, টপ্‌ করিয়া 
মুখে ফেলিয়া দিলেন । অনন্তর জলশৌচ করিয়া আদি- 
বার সময়ে বৃক্ষের উপরে দৃষ্টি পড়ায়, দেখিলেন, তাহার 
ডালে একটা রাখাল বসিয়া আছে। দেখিয়াই তাহার 
চক্ষু স্থির হইল-_-ভাবিলেন, রাখাল একথা যদি 
প্রকাশ করে, তাহা হইলেই আমার মান সঙ্গম 
লকল যাইবে, এবং লোকে আমার অতি হেয় জ্ঞান 
করিবে । যাহা হউক তিনি ভাবিতে ভাবিতে চড়- 
স্পাঠীতে আদিলেন, এবং রাখালের মাঠ হইতে প্রভা, 
গমনের প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন | সন্ধ্যার সময়ে 
রাখাল গোরু লইয়া বাটা আসিলে বিদ্যাবাগীশ সেই 
দিনের ধাজাক্রিয়ান্স প্রাপ্ত কল! মূলা শসা কারুড় 
বাতাসা সন্দেশ প্রস্থৃতি গামায় বাধিয়া রাখালের 
বাটাতে যাইলেন; তাহাকে গোপনে ডাকিয়া এ সমস্ত 
ভ্রবা দিলেন; তাহার মাথার হাত বুলাইয়া সহত্র 
সহস্র আশীর্বাদ করিলেন, এবং পরে কহিলেন, খাপু, 
বাপু! আজি যাহা দেখিয়াছ, তাহ কাহারও নিকটে 
প্রকাশ করিও না-তোষার কোনও বিপদ ঘটিলে আমি 
প্রাণ দিয্বা উপকার করিব।” রাখাল ভট্টাচার্য্য মহা 
শদ়ের এক্ধপ অভতপূর্ব অনুগ্রহ দেখিরা চমৎরুত 
হইল, এবং সে কি দেখিয়াছে ও. কি কথা লোকের 
নিকট প্রকাশকরিতে নিষিদ্ধ হইতেছে, তাহার কিছুই 
লুঝিতে পারিল না পরে বিঙ্যাবাণীশ কহিলেন। বাপু 
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সেই যে সেই--পগারের ধারে-শৌচে বসিয়া-_ 
কুলভক্ষণ-_হয়েছিল--সেই কথাটা! কাহাকেও কহিও 
না। তখন রাখাল বুঝিতে পারিল এবং কহিলকি 
ঠাকুর! তুমি সেই হাগ্দে হাগৃদে কুল খেয়েছিলে_সেই 
কথা প্রকাশ কর্তে ধারণ করছ? বিদ্যাধারীশ তাহার 
মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন হই বাপু! 
তাই--্তাই। রাখাল কহিল ঠাকুর! তাত আমার 
মনেই ছিল নাঁআঁর তাভে দোষই কি 1_আমরা ত 
তেমন কত খাই-_-যাহউক তুমি বারণ কর্ছ_-আমি 
কাউকে বল্বনাঁ। বিদ্যাবাগীশ তাহাকে অনেক 
আশীর্বাদ করিয়া চতুষ্পাঠীতে আমিলেন। 

২৩ বতসর গত হইল--ও কথা আর কাহারও 
কিছু মনে রহিল না। . তখন উক্ত রাখালের একটা 
গোক অপালনে মরায় রাখালের পিতা প্রায়শ্চিত্তের 
বাবস্থার জন্য .উক্ত' বিদ্যাবাগীশের টোলে পরিয়া. 
ছিল। কিন্ত বিদ্যাবাগীশ তৈলবট না পাওয়ায় বাশস্থা 
দেন নাই। এই কথা রাখাল শুনিল এবং তাঁহার 
মলে হইল বে; ভষ্টাচাধ্য মন্থাশয় তাহার উপকার 
_ করিবেন 'বলিয়াছিলেন-তবে আর কোন্‌ সময়? 
আমিই তাহায় কাছে ব্যবস্থা আলিতে যাই। এই 
ভাবিস্া জে চতুম্পাীতে ফাইল এবং তট্টাচাধ্য মহা- 
শয়ের নিকট ব্যবস্থা চাহিল, কিন্তৃতিনি তৈল বটের 
পয়সা নাদ্দেখার ব্যবস্থা দিতে সম্মত হইলেল না । 
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তখন রাখাল কাণে কাণে কুলখাওয়ার কথাটী প্ারণ 
করাইয়া দিল। বিদ্যাবাণীশ গুনিয়। চকিত হইলেন, 
পূর্ব কথা সমুদয় মনে পড়িল; তৎক্ষণাৎ তাহার ব্যবস্থা 
লিখিয়া দিলেন এবং মে কথাটা যাহাতে আর প্রকাশ 
না হয়, তঙ্জন্ত ভৃয়োডূয়ঃ বারণ করিয়া অনেক আশী- 
বাদপূর্বক বিদায় করিলেন। 
কিন্তু এ দিন হইতে বিদ্যাবাশীশের মনে কেবল এ 
চিন্তাই প্রবল হইল। তিনি তাবিলেন, রাখাল বখন 
এত দিন পর্য্স্ত কথাটা মনে করিয়া আছে, তখন 
অবশ্যই আপন পিতার নিকট কহিয়াছে) উহ্ার 
পিতাও প্রতিবাসীদ্দিগের কাছে অবশাই বলিয়া থা- 
কিবে। প্রতিবাসীরাও গ্রামমধো অবশাই প্রচার 
করিয়াছে) শ্রামস্থ লোকেরাও যে অন্তান্ত গ্রামের 
লোকদিগের নিকটে ব্যক্ত করে নাই, তাহারই নিশ্চয় 
কি!?--ফলতং দেখিতেছি আমার এ কলগ্কের কথ! দেশ 
বিদেশে সর্বত্রই রটিয়াছে--এই জন্ই বোধ হয়, সে 
দিন সাবর্ণ চৌধুরীদিগের বাটার কর্মে আমাকে পত্র 
দেয় নাই--এবং এই জন্পই বোধ হয়, সুখোপাধায়- 
দিগের বাঁটীর ভারতপাঠে আহাক্স ব্রতী করে নাই। 
এইরপে বিদ্যাবাগীল & চিন্তায় প্রায় আহার . নিত্রা- 
পরিশূন্ত হইলেন 
এই সময়ে এক দূরবর্তী গ্রাম হইতে প্যারীমোহন বিদ্যা- 
বাশের নিমন্ণপত্র আসিয়াছিল। বিদ্যাবাগীশ তখায় 


তি 
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বাইশ্া বিদায় লইয়া বাটা আমিবার সময়ে পথিমধ্যে 
এক গ্রামে শ্যামাচরণ রায় নাক এক কায়স্থের ভবনে 
অতিথি হইয়াছিলেন । শ্যামরায় তাহার মধ্যাহ- 
সেবা করাইয়া অপরাক্কেও তাহাকে ফাইতে দিলেন 
না-আপন কাছারী বাটাভে যত্বপূর্বক রাখিয়া দিলেন । 
টৈবযোগে এক দল নেড়া নেড়ী ী কাছারীতে ভিক্ষা 
করিতে আসিল । তাহারা খঞ্জনী বাজাইয় গান 
আরম করিল।, 
হামার কুলের কথা বলে দিব চ্ামরায়ের কাছে । 
জেপ বিদেশে জার্তে বাকি কি আছে 
গানটী শুলিয়াই পারীণ্বলাবারীশ চকিত হইয়া 
উঠলেন এবং মুখ ও তান্তের সঙ্ষেতের স্বারা নিবারণ 
করিলেন ।  গায়িকারা সঙ্কেত বুঝিল না_আবার 
প্রিল- [ 
ডোমার কুলের কথা বলে ছিব গ্ঠামরায়ের কাছে? 
াীিক্টামরায়ের কাছে- এই শ্যামের কাছে? 
বিদ্যাবাশীশ বড়ই ভীত হইয়া বিদায়ে যাহা কিছু 
প্াইয়াছিলেন, অন্তের অলক্ষিতে তৎসমুক্নর় একে একে 
উঠ্ভাদ্গকে দেখাইলেন__অভিগ্রায় এই থে, এই সমুদয় 
োমাদিগফে দিব-_-তোষরা কালের কথ বলিয়া দিও 
না। কিন্ধুগায়িকারা সে সঙ্কেতও বুঝিল না--ভাবিল 
বুঝি, ভষ্টাচাধ্য মহাশয় গান নিয়া বড় খুনী হইয়া- 
ছেল, ভাহাতেই পুরস্কার শ্দবার ক্ষন্ত টাকা দেখাইভে, 


মে 


স্ম 


এ 


গোষ্ঠী কথা৷ ২৭ 


ছেন। এই কৌধে তাহারা যাথা। নাড়ি়া--ঞ্জনী 
ঘুরাইয়। আরও উচ্চস্বরে এ গানষ্ট পুনঃ পুনঃ গাইতে 
লাগিল। [ও 
সোমার কুলের কথ! বলে দির শ্াসরায়ের কাছে। 

দেশ বিদেশ জানতে শুল্কে বাকী কি স্বাছে।- 

পরী বাকীকি আছে। 

তোমার কুলের কখা বলে দিব এই গ্যামরায়ের কাছে ' 
খন, বিদ্যাবাগীশ একেবারে অগ্রিশর্মা হইয়া উঠিলেন, 
এবং ঈাড়াইয়া হাত নাড়িয়া উচ্চস্বরে কছিলেন-_ 
ভারামঙ্া্দীরা । বলে দিবি-দেনা- তোদের হ্যামরায় 
কি আমার হর্তা কর্তী বিধাতা 1--ও'র বাটাতে আঅভিথ 
হয়ে ওবেলা ছিলাম, এ বেলাও থাকিতাম--না হয় নাই 
থাক্ব। স্কামরায় শুনিয়া ব্যস্ত সমন্ত হইয়া কহিল-- 
কি বিদ্যাবাগীশ মহাশয়! ব্যাপারখানা কি ?--বিদ্য- 
বাণীশ কছিলেন, দেখ..দেখি বাবু-নচ্ছার বেটাদের 
কাওড দেখ দেখি-কতকাল হলো১হাগৃদে হাগৃদে এটা 
কুল থেয়েছিলাম, আজিও ও'র! সেই কথা লইয়া থঞ্জনী 
বাজাইয়া দেখে, দেশে গান করিয়া বেড়াইতেছেন ! 
আঃ পাপীয়ষি-ন্ষ্টাচারিপি__তোদের নিক্গের কুলের 
কথা কি? তা ভাবৃ না-দুর হউক, এ স্থাঁনৈ থাকাই 
উচিত নহে--এই বলিয়াই বেগে গ্রস্থান। 


২৮ গোষ্টী কথা। টি রে 


ু্র বৃহৎকে টানিতে পারে না। 
(২8) 
ছাদের টির হন ও ব্যক্তির 








রাশিতে আপন মোহরটী ফেলিয়া 
সম্বস্থ পথে ধিচরণ করিতে লাগিল 
আইসে-এই মোহর আইসে, সর্বদাই "হার মনে 
হইতে লাগিল। ক্রমে ১ দও-_২ দণ্ড ক: 
বেলা হইল) তথাপি মোহর আদিল ন1)- বেল! গেল 
সন্ধ্যা হইল--বণিক মোহরের রাশি সিদ্কুকে পুর্লিবার 
উপক্রম করিল--তথাপি মোহর আসিল না । তখন 
হর্গাদাস ব্যাকুল হইয়া! বপিকের নিকটে কাঁদিয়া পড়িল 
এবং সমুদয় ব্যক্ত করিয়া কহিল, আমি কোনও বিজ্ঞ 
বাক্তির মুখে এইরূপ শুনিয়াছিলাষ, তাহাতেই এইরূপ 
কবিয়াছি, কিন্ত আমার এখন্‌ বোধ হইতেছে__সে বিজ্ঞ 
নতে--অতি মূর্ধ । বণিক্‌ হাসিক্া উত্তর করিল--টাকায় 
টাকা টানিয়া আনে, এ কথা যিনি বলিয়াছেন, ভিলি 
র্ঘ নেন_মতি বিজ্জলোক'। কিন্ত তুমি মূর্ঘ বলিয়া 





ববিতে গা পা তা ১... রি. সস 
পাকে না বৃহৎই কেউ নদ 
মোহরটা সুর বলি আমার যো হই বা 
জা 


কান করা 


এ 

গঙ্ষাচরণ সরকার পব। 'তিনি এক 
স্রতি খেলায় ১ টাক্ষ! চাদা দিয়াছিলেন, এবং খেলার 
সময়ে তথায় উপস্থিত ছিলেন। খেলাওয়ালাদিগের 
একছন একটা পাত্র হইতে. একখানি. মোড়ক করা 
কাগজ তুলিয়া তত্ধ্স্থ নাম পড়িয়! হাঁকিযা কহিল__ 
“গঙ্জাচরণ সরকার”-_আর একজন অস্ত একপাত্র হঈতে 
এরূপ কাগজ তুলিয়া ভন্মধ্যে কিছু লেখা নাই দেখিয়া 
ইাকিয়া কহিল “কর্ষা”। গরঙ্গাচরণ অমনি দাড়াল 
কহিলেন, স্থুরতিতে আমি যে একটা টাকা দিয়াছিলাম, 
তাহাতে মাল না পাইলেও আমার বিস্তর লাভ হই- 
ক্লাছে--কারথ “গঙ্গাচরণ সরকার ফর্ষা” এ কথা কেহ 
কখনও বলে নাই--আজি তাহা শুনিলাম। 


২ . 


তি 
রি (পপি 


২৮ গোষ্ঠী ক 
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টি (২৭). 
., বর্ণর আিলে বহরমপুরস্থ কাণ্টোন- 
দা & বার হইয়াছিল, পল্লীবাঙী গোঁবদ্ধন 


বি তি দখিতে আসিয়াছিল। সেফিরিয়! গ্রামে 

রি র সকল লোকে তাহাকে ঘেরিয়া, কিরূপ 

ায়াছে, তস্বিষয়ে জিক্তাসা করিতে লাগিল । 

, তিবে ভাই শোন্-_দরবারের মাঠে গিয়া 

যেন পোনার ঝাঁক * দীড়িয়া আছে। তাহার 

ভিতর ঢোকে, কার সাধ্য ?_আমি ত কৈ কেন্য়ে 

কৈ কেন্যে + টুকিলাম-কিস্ত মাঝখানে "গিয়া যেমন 

খরসোলা হলুপ্‌ £ দিয়েছি, অমনি চেতলপট্কে শ দিলে 
--আমিও অমনি শঁতে সট্কাইলাম ও 


* ছোট পেনামাছ যেমন ঝাঁকে ঝাকে থাকে, মেইরূপে ক 
খাকে লোক দাড়াইয়। আছে। ূ লি 

* কৈ মাছ যেমন কাণে হাটিয়। একস্ান হইতে স্থানাসরে যায়, 
আমিও সেইরূপে জনতার মধ চ,কিলাম। 

2 খরনোলা মাছ যেকধপ হুলুপ অর্থাং মাথা ভাসান দেয়, আমিও 
মেইজপ জনতার মধ্য হইতে মাথা তুলিলীম। 

শখ চেতলমাছ ভামিলেই ধেমন তাহার মাথায় প্রছার করে--আমি 
মাথা তুলিলে আমার মাখারও সেইরূপ একজন চগেটাঘাত করিল । 

** গঁডে মাছ যেমন সট্কায় অর্থাৎ বেগে প্রস্থান করে--জামিও 
মুখ প৮* খাইসক। সেইন্ষপে গলাইয়া আসিলাম । 








পে 








একদা চট্টরাজ এক প্রতিবেশীর বাঁটাতে নি 
চাত্দার অঙ্গল থাইয়া আসিযাছিলেন এবং 
জিজ্ঞাসাহুসারে নিমন্ত্রপবাটার তরকারী প্রভৃতি ৬১০ 

রণ বলিবার অবসরে এ অক্গলের বড়ই প্রশংসা 

লেন। অন্ভের অতিরিক্ত প্রশংসা গুনিয়। ত্রাঙ্গণী 
কুপিতা হইলেন এবং “আমি কি ভাল চাল্দার অম্বল 
রাধিতে পারি না? বলিয়া মুখ ঝাম্টা দিলেন । চট্ট 
রাজ ভীত হইলেন এবং কছিলেন তুমি পার না, তা কি 
আমি বলিতেছি-_তুমিও বেশ পার। ব্রাঙ্মণী কহিলেন, 
তবে চাল্দা এবং উহা! রাধিতে আর আর যাহা দিতে 
হয়, তাহা লইয়া আইস, আমি রাঁধিব। চাল্দার 
অস্বল রাধিতে কি কি লাগে, তাহা ত্রাঙ্ষপীকে.. 
জিজ্ঞাসা করিতে চট্টরাজের সাহস হইল না, ম্ৃতর়াং 
পর দিন তিনি এক প্রতিবেশিনীর নিকটে জিজ্ঞাসা 

করিয়া ৮টা চাল্দা, /১ সের ছুপ্ধ এবং /* পোয়া! গুড় 
আনিয়া দিয়া কার্যান্তরে গমন করিলেন। তরাঙ্গণী 

কখনও চাল্দীর অস্বল রাধেন নাই, কাহাকেও 

"জিভ্ঞাসা করিয়া রাধিতেও লজ্জা বোধ হইল স্তর” 





.. উ *// //তাহাতে এক কলসী 
ও ছু আস্ত ৮টা দিয়! জাল 
৯... মুখে জ্টান,), বেলা ৬ দক্চের সমরে, পাকা- 
এট অহ মিভীত হইল, তথাপি চাল্দ। 
কে পঈনী মখোষধ্যে এক. .একটী চাব্দা 
৯ গলে নাই দেখিয়া! ব্রাক্মণের উপর 
0. নে করেন চাল্দা ভাল নহে বলিয়াই 
/ 1 * / এইরগে বেলা তৃতীক্ব প্রহর অতীত 
চইলা? / ক্ষুধা হইজ্সাছে_তাহাতে আবার আহ. 
হারের চাল্দার অন্বপ কিছুই হুইল না-ইহাঁতে 
কোপের ক্রেমশ: বৃদ্ধিই হইতে লাগিল। সেই ক্রোধের 
লমরে চট্টরাছগ বাটাতে থাকিলে অবশ্যই ২1৪. ঘা সম্মা- 
রজনী খাইতেন)ভাহাতে সন্দেহ নাই । কিন্তু সৌভাগ্য- 
ক্রমে তৎকালে তিনি বাটাতে ছিলেন নাঁ। অনন্তর 
তিনি বাটা আসিয়া দূর হইতে ফেখিলেন, ব্রাহ্ধণী রাগে 
গর গর করিতেছেন এৰংযধ্যেষধ্যে একখান পোড়া কাঠ 
মাটীতে আপ্সাইতেছেন। দু হইতে এই ব্যাপার 
দেখিয়াই চট্টরাজের চক্ষুঙ্থির হইল । ,তিনি অলক্ষিতে 
পশ্চাতে আসিয়া চাল্দার অদ্বলের ক্সবস্থা- বুঝিলেন 
এবং সাহসে নির্ভর করিস, বলিন্না' উঠিলেন, পি ৃ 
অন্বল ত বেশ হইয়াছে, এখন্‌ ত্লাঁইযা লইলেই 
ক। ১৪ জলিদ্বা উঠলেন এবং 


নিন 


গো কথা। ৩৩ 


রাহা রবে আদ জি বানা গদি শািদেন। 
চ্টরাজ কিছুতেই বিরক্ত হইলেন ন! ?চাল্দার অন্বল 
বেশ হইয়াছে, এখন সীত্লাইয়! লইলেই তয় এই কথা 
বার বার বলিতে লাগিলেন। বাব যার & কথা বলায় 
্রাঙ্গণীর মনে হইল, তথে বুঝি গত্য সাই চাল্দার 
অশ্বল ভাল হইক়্াছে। সুতরাং কোপের কিঞ্চিৎ স্বরণ 
করিয়া অস্বল ধাত্লাইতে বলিলেন। এক হ্াড়ী জল 
ও আন্ত চাল্দা, যেমন তাহা ্ন্য ছড়ীতে ঢালিলেন, 
অমনি সে হাঁড়ী ভাঙ্গিয়া উনানে পড়ীয়, অঙ্গল উনালের 
মধো ঢেউ গেলাইতে লাগিল। ত্রাঙ্গণী অমনি ক্রোধে 
অধীরা হইয়া চট্টরাঙ্গকে সন্মার্জনীপ্রহার করিতে 
উদাত হটলেন। চট্টরাঁজ ভাবগতিক বুঝিয়া কহিলেন, 
আর রাগিতেছ কেন? উনানের মধাহইতে আন্থল 
তুলিয়া করল! ছাকিয়! লইলেই উত্তম চাল্দার অস্বল 
তইবে। বারবার এইরূপ বলাক্ম এবারেও তরাঙ্গণী 
কিঞ্চিত ক্ষান্ত হইলেন এবং ধ্নূপে কয়লা ছাঁকিয়া এক 
খান বড় বছওণায় ধী অস্বল রাখিয়া চট্টরাজকে কহি- 
লেন, ভুমি আজি আমায় বড় কষ্ট দিয়া; এই বগৃ 
নোর অন্বল সমুদয় তোমার খাইতে হইবে | * টট্টরাজ, 
কহিলেন, উহ্থা যে উপাদেয় সামগ্রী হইয়াছে, সমজ্তই 
খাইব সন্দেহ নাই_আন অন্ন আন। সেদিন 
চাল্ফার অস্বল রশাধিতেই সমন্ত সময় গিয়ান্টিল--অন- 
পাক করা হয় নাই। এই জন্য পূর্বাদিনের পাস্থা 


৩৪ গোষ্ঠী কথা। 


ভাত ছিল, তাহাই এক. পাথর বাড়িয়া ও সেই 
মন্বলের বহুগুণা সর্খুখে দিয়া. ব্রাঙ্গণী এক কাটা 
হন্তে নিকটে বনিলেন এবং কহিলেন যদি এই 
নমুদয় না খাও, তা হলে তোমায় এই ঝাঁটাপেটা 
করিব । চট্টরান্জ খাইতে বসিলেন। একে সেই চল্দার 
অন্বল-তাহা আবার পিতলের বহুগুণায় থাকায় কল- 
দ্থিয়া গিয়াছে--তাহাতে আবার পচ পাস্তা ভাত-- 
কোনরূপেই মুখে প্রবেশ করে না-বলপুর্ক প্রবেশ 
করাইলে বমি আইসে। সুতরাং চট্টরাজ মহাবিপদে 
পড়িলেন-_অতি কষ্টে ২1 ১ বার গিলিলেন। ত্রাঙ্মণী 
জিদ্তাসা,করিলেন_চালদার অন্থল কেমন হইয়াছে ?। 
চট্টরাক্জ ঝাট। খাইবার ভয়ে উত্তর করিলেন, অতি উত্তম 
হইয়াছে । ব্রান্ষণী কহিলেন যদি.সমুদয় না খাও, তবে 
নিশ্চয়ই এই ঝাঁটা খাইতে হইবে । চট্ররাজের বিষম 
বিপদ উপস্থিত। তিনি এক একবার উহ? মুখে দেন, 
আর কত কষ্টে বমি সম্বরণ করেন-_আর যধ্যে গধ্যে 
্রাঙ্ষণীর জিজ্ঞাসানুসান্ধে বলিতে হয় “ চালদার অন্থল 
উত্তম হইয়াছে ”। কিয়ৎক্ষণ পরেই আর জঙ্থনা হও- 
যায় চট্টরাজের পলাইবার ইচ্ছা হইল--কিল্ক ক্রাক্গণী 
কাট! হত্তে বাঘিনীর স্তায় সঙ্থুখে বসিয়া আছে-_-পলা- 
ইতেও পারেন না। ইত্যবসরে ছেলে খুম ভাঙ্গিয়া 
কাদিয়! উঠিল--ব্রাঙ্ষলী যেমন তাহাকে শাস্ত করিতে 
যাইলেন--চট্টরাজ অযনি উঠ্ঠিরাই দৌড় দিলেন । ত্রাক্ম- 


গোষ্ঠী খা । ৩৪. 


বীও তাহা দেখিয়া ছেলে ফেলিয়া সেই কাঁটা হাতে 
তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িলেন। চটরাজ দৌড়িতে 
ফৌড়িতে গ্রামের প্রান্তস্িত নদীতে গিয়া! খাপ দিয়া 
পড়িলেন এবং সাতার দিয়া পরপারে উঠিলেন । ব্রান্ষণী 
সাতার জানিতেন না স্থতরাঁং নদীতে পড়িতে পারি- 
লেন না-_এ পারে দাড়াইয়াই কাটা আন্পাইতে লাগি- 
লেন। চট্টরাজ পরপারে উঠিয়! নির্ভয়চিত্ে ত্রাঙ্গপীকে 
ডাকিয়া কহিলেন-_দেখ ত্রাঙ্গণি! এপারে আসিয়াছি, 
এখন আর তোমায় ভয্ক লাই ; এখল্‌ বাপের স্ুপৃত্র হক্ক্ে 
বুক ঠকে বলি-তোমার চাঁলদার অস্থল তাল হয় 
নাই। 


জগল্লাথ। 


(২৯) 

বাধানাথভক্টীার্দ্য বৃদ্ধ ও জন্ম /-ঘরের পিড়ায় 
বল্িয়াছিল। তাহার পুত্র জগন্নাথ ঘয়ে পিকল দিয়! 
কার্ধান্্রে গিয়াছিল । ইতিমধ্যে একজন চোর এ ঘরের 
শিড়ার উঠ্ঠিল। অন্ধ পদশক শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল 
পকেও?৮ চোর « আমি প্ভগল্লাথ ৮ এই বলিয়া 
শিকল খুলিয়া গ্রহমধ্যে প্রবেশ করিল। অন্ধ আন্তে 
আনতে উঠিয়া ঘরের শিকলটী দিয়া পরনর্্ধার যখ স্টানে 
প্সিল। অনন্তর উদ্বার প্রকৃত পুত্র 'আসিয়! উপন্থিত 


৩৬ গোষ্ঠী কথা । 


হইলে অন্ধ পুনর্কার পদশবে জিজ্ঞাসা করিল “কেও ?” 
সে উত্তর করিল * আমি জগন্নাথ ” তখন্‌ অন্ধ কহিল 
“বাপু জগক্সাধ! : এই ঘরের মধ্যে একটা জগলাধ 
দুকিয়াছে__দেখত “| রি 





জড়ব জড়াং। 
(৩০) 

রাজ লক্পসেনের সভায় এক জন দিগ্বিজয়ী 
পণ্ডিত আসিয়া উপস্থিত। পণ্ডিত সভামধ্যে প্রবেশ 
করিয়াই 'জঙ্ব জড়াং এই শব্ধ উচ্চারণ করিলেন। 
সভাস্থ বড় বড় পঙ্ডিতেরা তাহার কিছুই অর্থ বুঝিতে 
পারিলেন না, তাহাকে অপর কথ! জিজ্ঞাসা করিলেন । 
কিন্ত তিনি সে সকল কথার কোনও উত্তর দিলেন না। 
কেবল কছিলেন “্জড়.ব জড়াং” ইহাতে সভাশুদ্ধ সমণ্ধ 
লোক--বিশেষতঃ সভাপণ্ডিত মহাশয় বড়ই ক্ষুদ্ধ হই- 
লেন। ভিনি ভাবিলেন যেন্ধপ দিগ্গজ পণ্ডিত দেখি- 
ভেছি, তাহাতে হয় ত আমার পদই বা অধিকার__ 
করিয়া লয়। সভাপগ্ডিত মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে রাষ- 
ক্বাস্ত নাষে এক বড় রুভী ছাত্র ছিল। সে সমুদয় 
বাপার শুনিষা রাত্রিকালে পণ্ডিতমহাশয্ের নিকট 
ফাইরা দর্প করিয়া কহিল, কল্য প্রাতে আমি রাঁজসভায়্ 
যাইয়া দিগ্বিজযীকে অবশাই পরাজন্নকরিব। পণ্ডিত 


গোষ্টী কথা । ৩৭ 


মহাশর শুনিয়া যহা আহলাফিত হইলেন এবং পর দিন 
পরাতে তাহাকে অধ্যাপক সাজাইয়া! রাজ্সভায় পাঠা 
ইয়া দিলেন। দিগৃবিজরী অবহ্ছাকে দেখিয়াই কহি- 
লেন “জড়,ব জড়াং”। রামকান্ত & কথা গুনিবামাত্র 
গ্াছার চুলের টিকী ধরিয়া গালে এক চপেটাঘাত 
করিল। সভান্থ সকলেই স্তব্ধ হইল-_রামকান্তকে 
ভিরস্কার করিয়া বারণ করিল এবং রাজা তাহাকে 
শ্রহারের কারণ জিজ্ঞাসীকরিলেন। রামকাস্ত ক্রোধ- 
ভরে কহিল মহারাজ, এ অতি গণ মূর্খ! ইহার শাল্ত- 
জ্ঞান কিছুই নাই, এই জন্তই উহাকে মারিয়াছি। 
এ প্রথমেই বলে 'অড়বজড়াং--মহারাজ ! জড়বজড়াং 
প্রথমে নহে-ও বিষয়ে শাস্ত্রে যাহা লিখিত আছে,ভাহা 
ব্যাথা! করি শুনুন--শান্ত্রকারেরা ফলারের গ্রকরণে 
& কথা লিখিক়াছেন। ফলারের প্রথমে “তড়প তড়াংশ 
অর্থাৎ তড়ভড়, করিয়া পাতায় জল দিবে) পরে 
“্জড়ব জড়াং” অর্থাৎ দৈ দিয়! লুচিমওা জড়িয়। মা- 
খিৰে; তৎপরে অর্থাৎ এরূপ মাথার পরই “সড়পসড়াং” 
অন্তএৰ দেখুন প্রথমে ভড়পতড়াং, পরে জড় বজড়াং, 
তৎপরে লড়পনড়াং 7 কিন্তু এই দূর্ধের এ অগ্র পশ্চাৎ 
জ্ঞান নাই। 


৩৮ গোষ্টী কথা। 


টাক! চালাইয়াছি। 
(৩১) 

ক্ষেত্রনাথ মণ্ডল বাজার হইতে ফিরিয়া আসিয়া 
একটী টাক1 প্রদর্শনকরিয়! ম্লানমুখে কহিল “ এ 
টাকাটা মেকী হইল, কোনও রূপে চালাইতে পারিলাম 
৭1” এই কথা আনিয়। তৎপুত্র গ্লয়ারাম কহিল * সে 
কি?--টাক1 চলিল ন1।--আমাঁকে দাও চালইয়া 
আসি”_-ক্ষেত্রনাথ পুন্বের বিদ্যাবুদ্ধি জানিত, তথাপি 
যদি পারে এই ভাবিয়া জ্িল। গয়ারাম টাকা লইয়৭ 
পস্থান করিল এবং কিঞ্চিৎক্ষণপরেই ফিরিক্বা 
আসিয়া হাস্যমুখে কহিল “টাকা চালাইয়াছি” ক্ষেত্র 
নাথ ব্যস্ত সমত্ব হইয়া জিব্ঞানা করিল কিন্ূপে 
চালাইলে 1 গয়ারাম কহিল আমি যখন্‌ বাটা হইতে 
বাহির হই, তঙখল্‌ এক জন ব্যাপারী বলদের লিঠে 
ছালা চাপাইয়া যাইতেছিল। পথে সে প্রলাৰ 
করিতে বসিল-এমত সময়ে আমি চুপি ২ ছার 
নীচে টাকাটা খুঁজিরা দিয়া সবিয়া দাড়াইলাম__ 
ব্যাপারী, কিছুই জানিতে পারিল না-_টাকাটা ছালার 
সঙ্গে শন২ করিয়! চলিস্া গেল !----ওরে যোর সোণার 
আছ! বলিয়া! গন্াক্ামকে ক্রোড়ে করিষা ককের 
শাখের নুত্য। 


গোষ্ঠী কথা ৷ ৩» 
টাকারই মত চলে। 


(৩২) 

কলিকাতা নর্দাল স্কুলে ভৈরব নামে একটা টো. 
লের ছাত্র তরি হইরাছিল।  নর্খ্ালের ছাত্রেরা 
৫ টাকা করিয়া মামিক বৃত্তি পাইত। তৈরবও 
তাহা. পাইত। একদ! তত্রত্য প্রধান শিক্ষক তাগো. 
লের প্রশ্নে তৈরবকে গিজাসা করিলেন--প্পুধিবীর 
আকার কেমন 1" ভৈরব উত্তর করিল “গোল” ।--. 
“কার মত গোল ?”--“টাকার মত গোল”--প্রধান 
শিক্ষক আবার জিজ্ঞাসা করিলেন “পৃথিবী এক স্কানে 
স্থির থাকে-_-ন1 চলে ?”--তৈরবের উত্তর “চলে”. । 
“কার মত চলে ?”--"টাকা গড়াইয়া দিলে যেমন চলে 
যায়।তেমনই চলে” ।--এই কথা গুনিরা প্রধান শিক্ষক 
কিঞিৎ বিরক্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন--তুষি প্রতি 
বারই টাকার কথা বলিক্! উদাহরণ দিতেছ কেন 1 . 
পুস্তকেত টাকার মত বলিয়া লেখা নাই ।--তৈরৰ 
কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, পরে কহিল মহাশয় ' 
আমরা ব্রাঙ্গণ পঞ্ডিতের সত্তান-আমাদের চির- 
কালের সংস্কার এই যে, পৃথিবী ত্রিকোণা এব" 
অচলা। আপনারা যে, উহাকে গোল এবং সচলা 
কহেন তাহাতে আমর! বিশ্বাস করি না,-তবে 
আপনাদের নিকট টাকা পাই, কেবল এই 


৪২. গোষ্টা কথা । 


গত দোষ জন্মিয়াছিল। এক দিন স্পষ্টব্ূপে প্রকাশিত 
হওয়ায় গ্রাষের সর্ধতই ই কথার আন্দোলন হইতে 
লাগিল । ভ্মীদার কৃষ্ণকিশোরের নিকটে ভয়ে কেহ 
কিছু বলিতে পারে নাই-_তাহার পুত্র হরেকুফ্ণকে 
মধো মধ্যে বিজ্রপ করিতে কেহ ছাড়িত না । এক দিন 
কষ্চকিশোর ভোজন করিতে বসিয়াছেন, এমত সময়ে 
খৃহিধী নানা কৌশলে কথাউত্থাপন করিয়া সরোদনে 
কহিলেন, যেরূপ গতিক দেখিতেছি তাহাতে হরেক 
কোন্‌ দিন কি করে বল! যায় না--বাছা আত্মঘার্তীই 
হবে, কি করিবে, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না । রু্ণ- 
কিশোর চছ্রিত হইর। জিজ্ঞাসা করিলেন কেন ? গৃহিণী 
কহিলেন, সে দিন বৌমার সেই গোলমাল হওয়াম্ম 
লোকে পাচ কথা বলে--বাছা লোকের কাছে মুখ 
দেখাইতে পারে না! এবং সর্বদাই জিয়মাণ থাকে । কৃষ্ণ- 
কিশোর শুনিয়া কোঁগে জলিয়া উঠিলেন এবং কব 
ক্ষণাৎ নায়েবকে ভাঁকিয়া কহিলেন দেখ নায়েব টড় 
পিকে দশখান! গ্রাম আমার জমীদারী-_-দসকলেই 
আমার প্রজা-উহাদের এত বড় স্পর্থা যে আমার 
ঘরের কুৎসা প্রকাশ করে--তুমি এক্ষণেই বদে মুচিকে 
চোল সমেত ডাকাও এবং “জীদার রুষ্ণচকিশোর 
মিত্রের পুত্রবধূ সেদিন প্রজা মধোডোমের সফিত 
এক গৃছধে ষে ধৃত হইয়াছিল,এ কথ! যে প্রকাশ করিবে, 
জষীদার মহাশয় তাহার সর্কাশ্থ লুঠকরিয়া ছর দ্বার 


গোষ্ঠী কথা । মত 


কাযা গ্রাম হইতে তাহাকে উঠাইয়া দিবেন" এই 
কথা গ্রামে গ্রামে ট্যাট্র! দেওয়াইস্বা আইস । 





তবু ব্যাটারা মাতাল বলে। 


(৩৬) 

হছরিমোহন দত্ত মদে চু্টরে হইয়া বৈঠকখানায় 
বসিয়া আছে, এমত সময়ে ঘোষ ছুগ্ধ দিয়া বাটা হষ্টডে 
বহির্সত হয়। হরিমোহন তাহাকে ডাকিয়া কহিল 
ঘোষ । তৃমি ছুধ দিয়া যাইতেছ--তোমার কটটী গা 
আছে ? ঘোষ কহিল, মহাশয় । আমার আর এখন্‌ 
২টী বৈ গাই নাই-_একটা বুড়া ও একটা তাহার বাছুর, 
এই নূতন বেয়াইস্বাছে। হরিমোহন ছ্রিন্তাসা করিল 
* বাড়ীতে কোন্টার দুধ দিয়! চলিলে 1” ঘোষ কহিল, 
“পুর্ষে বুড়া গাইটার ছধই বরাবর দিয়াছি--এখন 
তাহার বাছরটার ছধ দিতেছি”_তখন হরিমোহ*। 
ক্রোধোন্মত্ত হইয়া কাপিতে কাপিতে দাড়াইয়া উঠিল 
এবং ব্যাটা ! যার দুধ খাই সে ত মা-তোর বুড়া গা, 
এর ছুধ যখন্‌ খাইয়াছি_-তথন সে মা হইয়াছে; তাহার 
বাছুর ত ভগিলী-তবে রে ব্যাটা হারামজাদা ! তুই 
ভগগিনীর ছুধ খাওয়াইয়া যাস্‌?--এই বলিয়াই ঘোষকে 
প্রহার। ঘোষ দেখিল নিকটে কেহ নাই--অতএৰ 
সেখ উত্তম মধ্য দিয়া উঠানে লুটাপুটি খাওয়াইয়্া 


৪8 গোষ্ঠী কথা । 


প্রস্থান করিল। পরে হরিমোহন উঠিয়া হাপাইতে২ 
বৈঠকখানায় গিয়। বসিল-__এবং আপন মনেই কহিল-_ 
হায় আমি এত সাবধান হইয়া চলি-_যে ভগিনীর দুধ 
টুকু পর্যন্ত খাই না, তবু ব্াটারা মাতাল বলে। 


সস্থিটকী ঝা 


ভাড়াইয়। বাহির করিবে। 


(৩৭) 
বঙ্গদেশীয় রামগতি বিদ্যালঙ্কারের নিকট রাম- 
মাণিক্য গিয়া জিজ্ঞাসা করিল * বষ্টাচাষা মোশায়। 
মোর ছাবালটা হেয়ালের বিট্ঠা কাইয়াছে, ইহার 
বিদান কি বিদ্যালঙ্কার ব্যবস্থা দিলেন “« উহার 
আদ চটাক কুত্তার বিষ্টা। কাওয়াইয়া দেও--তা হলি 
ছেয়ালের বিষ্টাকে তাড়াইয়া বাহির করিবে 1” 


শশী 


তিন প্রহর ন| হইলে ছাড়িব না? 
(৩৮) 
একদ] খানইপলবিদা বালিশের সহিত কামদের 
 জায়রত্বের শাস্ত্রীয় বিচার হইতেছিল। ন্তায়শান্ত্রের 
বিচার_বিদ্যাবাগীশী একটা কথা ভ্তায়রত্বকে 
কোনওবপে ঝুঝাইতে না পারিয়! বড় বিরক্ত হইয়া 
কছিলেন_কি চাসার হাতেই পড়িয্যছি__এমন . 
চালাত দেখি নাই !--ন্তায়রত্ধ উত্তর করিলেন, ছা, 


গোষ্ঠী কথা। ৪৫ 


বড় চালার হাতেই পড়িয়াছ--আমি সামান্, চাসা 
নহি-বেলা! তিন প্রহর না হইলে তোমায় ছাড়িব না। 


তিন হাত মাত্র। 
(৩৯) 
একদা রাক্কা রুষ্ণচন্দ্র ঠাহার নশা সচিব গোপাল 
ভাড়ের কৃত কোন কার্যের জন্য নিতাস্ত বিরাক্ক হইয়া 
কহিলেন “ গোপাল! তোমাতে আর গাদাতে তফাৎ 
কি?” গোপাল অমনি আপনার ও রুার মধাবস্তা 
স্থানটী হস্দ্বারা মাপিয়া কুতাগুলিপুটে উত্তর করিল 
“ মহারাজ ভিন হাত মাত্র 1” 
তুমি কম্বল খাইয়াছ। 
(৪০) 
ছাত্র নিধিরাম চিকিৎসা দেখিবার ভন্ত গণেশ্ 
কঠ্ঠাভরণের সহিত রোগীদিগের বাটীতে যাইত। একদা) 
কষ্ঠাভরণ কোন রোগীর হাত দেখিয়া কহিলেন, ভুমি 
আজি ডাবখাইয়াছ। রোগী প্রথমে অপলাপ করিল, 
কিন্ত ক্ঠাভরণ কহিলেন, তোমার নাড়ীতে ডাবের চল 
জানিতে পারিতেছি, খাই নাই বলিলে শুনিব কেন? 
তখন, রোগী অগত্যা স্বীকার করিল। এই ব্যাপার 
দেখিরা নিধিরাম আশ্চর্য্যান্থিত হইল এবং বাটাতে 
আর্সয়া বাগ্রতা সহকারে জিজ্ঞাসা করিল--কবিরা্ত 
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-অঞাশর ' আপনি নাভীতে ভাবের জল কিন্ধপে জানিতে 
পারিলেন 1? আমি ত কিছুই বুঝিতে পারি নাই। 
ক্ঠাভরণ কহিলেন বাপু! ওসকল কি নাড়ীতে টের 
পাওয়া যায়? 'অন্ুমানে বৃঝিয়া লইতে হয় । রোগীর 
বিষ্বানায় ডাবের ছোব্ড়া নেয়াপাতি প্রভৃতি পড়িয়া" 
ছিল, ভাহাতেই আমি অন্থমান কররয়াছিলাম। 
নিধিরাম শুনিয়া সন্ত হইল, এবং একদিন স্বয়ং এক 
রোগীকে দেখিতে যাইল। নিধিরামকে দেখিয়া রোগীর 
আত্মীয়ের বিবার জন্য একখানি কঙ্ছল পাতিয়া দিল। 
কম্বলখানি পোকার কা্টিয়াছিল, এ জন্য উহার অনেক- 
স্ুলি লোম চতুর্দিকে ছড়াইয়া রোগীর বিছানায় পর্যস্ত 
পড়িল। নিধিরাম বলিয়া রোগীর হাত দেখিয়া চতু- 
দ্দিকে দৃষ্টিপাতপূর্বক কহিল-_বাবু! তুমি ক্ছু কুপথা 
করিয়াছ--রোগী কহিল আল্তে__না, আমি'কিছুই খাই 
শাউ। নিধিরাম কহিল, খাই নাই-_বলিলে অ্ 
শমিব কেন ?--তোমার নাড়ীতে আমি যে ছিলক্ষণ 
টের পাইতেছি-_তৃমি কম্বল থাইয়াছ । 


ডি 
তুলিয়াও পোড়ান চলে। 
(৪১) 


উ্ররাষ তবাগীশ ও ভবদেব স্বার্তবাগীশ দুই সহ্হো- 
ঘর--জোষ্ঠ নৈয়াহিক, কনিষ্ঠ শ্ার্থ। একদা গ্রামের 


গোষ্ঠী কধ!। ৪৭ 


একজন কারস্থ কাদিতে কীদিতে তাহাদের বাটাডে 
আসিল এবং স্বার্তবায়ীশের দেখা ল1 পাইয়া তর্কবাদীশ- 
কেই দিজ্ঞাসা করিল, মহাশয়! কিয়ৎক্ষণ হইল,আমার 
৪ বৎসরের একটা পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে_তাহার গভি 
কিরূপ করতে হইবে? তর্কবাগীশ বাবস্থা দিলেন, 
তাহাকে মৃত্তিকাসাৎ করিতে হইবে। বাবস্থা ঠিক 
হইল না, বলির কারস্থ্ের মনে সন্দেহ হইল, কিন্ত 
তর্কবাগীশের কথার অন্যথা করিবার যো নাই, ভাবিয়া! 
“ষে আজ্ঞা" বলিয়া চলিয়া গেল। পথিমধো স্থার্তবাগী- 
শের মহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তাহাকেও এ কথা পূনর্জার 
জিপ্রানা করিল, এবং তর্কবাণীশ যে ব্যবগ্ঠা দিয়াছেন, 
তাহাও কহিল । শ্মার্ডবাগীশ গুনিয়া কহিলেন, দাদ 
বোধ হয় অন্তমনন্ক ছিলেন, অথবা তাহার গুনিতে 
ত্রম হইয়াছিল, তাহাতেই ওকপ বাবস্থা দিয়াছেন-- 
সুমি যাও--সে বালকের অগিসংস্কার করিতে হইবে । 
কারস্থ নিঃসনেহ হইয়া চলিয়া গ্েল। অনভ্তর 
স্বার্তবাগীশ বাটা আমিয়! দাদাকে এই বলিয়া অনুযোগ 
করিতে লাগিলেন ষে, তি স্বৃতিগ্রস্থ কিছুই দেখ না 
অখচচ লোক আসিলেই ব্যবস্থা দেও, একপ অবাবস্থা 
দেওয়ায় মানসন্ম সমুদয়ই নষ্ট হইবে ।-_তর্কবাগীশ 
হাসিয়া উত্তর করিলেন ভায়া! ! এত বাগই করিতেছ 
কেন? আঙি ঘবুক্ত ব্যবস্থা দিই নাট, সকল দিক 
বজাশ রাখিয়াই ব্যবস্থা দিয়াছি-আমি ঘে বালককে 


৪৮ গোষ্ঠী কথা.। 


পু'তিতে বলিয়াছিলাম, তুমি তাহাকে পোড়াইতে 
বলিতেছ-_- আচ্ছা_-পৌতা হইলেও তুলিয়া পোড়ান 
চলে ত1? আ'র ষদি ভাই! আমি পোড়াইতে বলিতাম 
--আর তোমার ব্যবস্থায় পৌতা হইত--তখন পোড়ান 
হইয়া গেলে পুতিবার বন্ধ ছেলে কোথা পাইতে ? 


তেল-শাক হইতে । 
(৪২) 

কালিদাস ঘোষ বড় মাংসাশী-সে একদিন মনসা- 
পূজায় একটা পাঠা পাইয়া ভ্রাত! দুর্গাদাসকে আনিয়া 
দিবা কার্ধ্যান্তরে বাছির হইল। ছূর্গাদাস পাঠা 
ছাড়াইয় মাংস প্রস্তত করিয়াছে, এমত সময়ে কালি- 
দাস আসিয়! মাংস দেখিয়া জিন্রাসা করিল, মাংস ত 
দেখিতেছি__ছালও লোম গুলা কৈ ?-_ ছুর্গাদাস কহিল 
ছাল কুটিয়া লইয়াছি_লোমণ্ডলা ফেলিয়া দিষ্বাছি। 
কালিদাস বিরক্ত হইয়া কহিল, লোম কেন ফেলিয়া 
দিলে? লোমে ত বেশ তেল-শাক হইত! 











তোমার কট। চাই £ 
(৪৩) 
প্রাণকৃঞ্ণ বিদ্যানাগর রুলিকাতার রাস্তা দিয়া 
চলিয়া বাল। একটা অদ্ধবৃদ্ধা' বিলাসবতী তাহার 


গোষ্ঠী কথা। ৪৯ 


পশ্চাৎ ফাইতে ২ জিআসা করিল-ঠাকুর মহাশয়! 
কটা বেজেছে 1 বিদ্যাাগর উত্তর করিলেন লা। 
বিলাসবভী--আবার জিজ্ঞাসা করিল; কোনও উত্তর 
পাইল না-আবার জিত্রাসা করিল। তখন বিদ্যা- 
মাগ্গর বিলাসবতীর দিকে সশুখ হইয়া জিজ্ঞাস! করি, 
লেন বাচ্টা। তোমার কটা চাই? 


পিপিপি 


তোম। হেন পুরুষে ন বিশ্বাসঃ। 
(৪৪) 
দেওয়ান গোফুলরুঞ্চ ঘোষের নিকট এক তট্টাচ্া 
যাইয়া 
"আভরলাঘবহেতে! যুরহর ভরপিং তবাবলঙ্কে । 
অগ্ণংপণমিহ কুকুষে নাবিক পুরুষে নবিস্বাসং। 
এই ক্লোকটার আবৃত্তি ও অর্থ করিয়া কিলেন, 
আমি এইটী রচনাকরিয়াছি। বাস্তবিক এ প্লোকটা 
প্রাচীন-ঘোষজাঁও উহা জাঁনিতেন। তিনি শুনিয়া 
কহিলেন, ভট্টাচার্ধা মহাশয়! আমিও একটা ক্লোক- 
রচনা করিয়াছি--শুসুন 
অকুতং কৃতমিহ কুরুষে তোমা ছেন পুরুষে ন বিশ্বাস: 
তোর গোরু আমার ফুলগাছ খাবে। 
(৪8) 
'গ্রোবস্ধনঙ্োষ রাত্রিতে শয়ন করিয়া স্ত্রীর নিকটে 


৫ 


৫৩ গোষ্ঠী কথা । 


কহিল, আামরা গোয়ালাজাতি, ছুএকটা গোরু বাছুর 
না থাকিলে জামাদের ভাল দেখায় নাএবার কিছু 
হাতে হইলেই একট। গাইগোকু কিনিব। রেবতী 
শুনিয়া বড় খুনী হইল এবং পরদিন খন্ঠানের হাট হইতে 
কতকগুলি হাড়ি কুঁড়ি কিনিয়া আনিল। গোব্দধন 
দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল ও সকল ৰ্ধি? রেবতী আদরের 
হাসিতে পূর্ণ হইয়া কহিল, তুমি কালি গাই কিনিব 
বলিয়াছ-তাই আমি এগুলি কিনিয়া আনিলাম-- দেখ 
--এই কেঁড়েটাতে গাই দোওয়া হইবে; এই হাড়িটাতে 
ছধ জালদেওয়া--এইটাতে দৈপাতা--এইটাতে ঘোল 
মওয়া--এইটাতে ননী রাখা ও এইটীতে ঘি রাখা হইবে। 
এসকলগুলি দেখান হইলেও একটা ভাড় অতিরিক্ত 
বহিল । গৌবদ্ধন দ্ভিভ্তাসা করিল ওটা কি ?--রেবত্তী 
ওটা কিছু নয়, বলিয়া তাহার উপর আচল চাপা দিল। 
গ্রোবদ্ধন জানিবার জন্ত জেদ করিতে লাগিল-_তথ্থন্‌ 
রেবতী মৃছম্বরে কহিল-আমার বোন্‌ হাটে একুলিস্িল 
-ভার কোমরে ব্যথা হয়েছে-তাই আমাদের গোব 
২কনা-হবে, শুনে একটু ননী চেয়েছে; সেই নলীর 
গ্ উভীড়টা দিয়াছে । গ্োবদ্ধন চটিযা লাল হইল 
এবং এক নাদন! হাতে লইয়া “হারামজাদছি ! গোকু 
কেনা না হতেই তৃই ননী বিলাইর] আমার ঘর পয়মাল 
ফ্রিডে লাগিলি" এই বলি রেবতীকে প্রহ্থার-- 
"রবতী 'বাপ্রে--মলীম রে বলিয়া চীৎকাধ করিতে 


গোষ্ঠী কথা! ৫১ 


লাগিল। সম্বুধে রাষধনবিষ্যালঙ্কান্বের চৌরাড়ী- 
বিদ্যালঙ্কার খড়মপায় গাড়,হাতে বাহিরে আসিতে- 
ছিলেন । তিনি “বাঁপারটা কি ৪ জিজ্ঞাসা করিলেন. 
রেবন্তী দৌঁড়িয়। তাহার নিকটস্থ হল এব* আদেণপান্ক 
সমস্ত কহিল। বিদ্যালঙ্কার গুনিয়া ক্রোধসহকারে 
গোবদ্ধনকে কহিলেন “তবে রে গোব্রা । তুই হারাম- 
চ্গাদ! গোর কিমিবি-আর তোর গোক আমার চৌবা, 
ডীর এই সকল ফুল গাছ খাইয়া নষ্ট করিবে?” এই 
বলিয়াই গোবদ্ধীনের চুলের টাকী ধরিয়া খড়মের হার! 
আপাদমস্তক গ্রহার। 


দলেও থাকৃবনা । 


(৪৬) 

এক বিদান্দুন্দর যাত্রাস্থলে মালিনী বিদা'র নিকটে 
দণ্ডায়মান হইয়া “রাজকুমারি মালা নেও” বলিয়া বাব 
বার সাধিতেছিল। তখন রাজকুমারী ঘুমে ঢুলিতেছিল, 
ম্বতরা" সে কিছুই শুনিতে পাইল না এবং কোন 
উত্তরও করিল না । বেহালাওয়ালা রাজকুমারীর পশ্চাৎ 
দাড়াইয়াছিল-_সে ২ |৩ বার কাটির খোঁচা দিল, 
তখাপি রাজকুমারীর চূলুনী খাষিল না। তখন গে 
জুন্ধ হইয়া রাজকুমারীর পৃষ্ঠে সবলে এক চপেটা- 
ঘা করিল। ঠিক সেই সময়েই মালিনী আবার 


৫২ গোষ্ঠী কথা । 


বলিল।--“রাজকুমারি মালা নেও”-তখন রাজ- 
কুষারী চপেটাঘাতে কুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিল “যা 
হারামন্ঞাদি! তোর মালাও নেব না তোর দলেও 
গাকৃব লা।” 


দাদ। পাঠা ডাকে । 


(৪৭) 

হরদত্ত রামপপ্রসাদের বৈটকখানায় বসিয়া কহিল, 
কোন না কোনন্ধপে পাঠার সংজ্রব না হইলে আমাদের 
দ্ধ তাইএর খাওয়া হয় না। রামগ্রসাদ জিজ্ঞাস 
করিল, তোমাদের ত এত টাকা নাই যে, প্রভাহ পাঠা 
কিনিতে পার, তবে কিরূপে পীঠার সংশ্রব হয়? 
হরদত্ত কহিল কোথাও একটু মাংস পাইপে তাহাতেই 
আমরা একমাসের তরকারি করি; যেদিন কোনওরুপে 
যাংস না পাকে, সেদিন একটা পাঠা ধরিয়া! ক্ঞাময়া 
উঠানে বাধিয়া রাখি, সেটা ভা ভ্যা করিয়। ডাকে, 
আর আমরা ছু ভাই ভাত থাইস্কা লই । যেদিন তাহাও 
না ঘটে, সে দিন দাদা ভাত খাইভে বসে, আমি 
পাদাড়ে গিয়া পাঠার মত ডাকি, এবং দাদার খাওয়া 
হইলে আমি থাইচ্ে বসি, দাদ। পাঙাড়ে শিক্ষা পাঠা 
ডাকে। 


গোষ্ঠী কথা। ৫৩ 


দুপ্ধং পিবতি বিড়ালঃ। 

(৪৮) | 
রাখালদাস স্তায়রত্ব কাশীনাথ বাধুর নিকট যায়, 
কহিলেন বাবু! একটা কবিতা করিয়াছি শুন, 
দুগ্ধং পিবতি বিড়ালঃ”--বাবু শুনিয়! কহিলেন, এ 
কবিতায় উত্তম রস কৈ? ভ্তায়রত্ত কহিলেন 
কেন বাবু! ছুগ্ধের অপেক্ষা উন্ধম রস 'মার কি আছে? 
বাবু হাসিয়া কহিলেন, সে রস নহেতা যা হউক, 
কবিতায় যে চারি চরণ থাকে, উহার তাহা কৈ? 
গ্তায়রত্ব উত্তর করিলেন,বিড়ালের ত চারি চবণই 'আছে। 
বাবু আবার হাসিলেন এবং কহিলেন, বিশেষ অর্থ কৈ? 
কিছুই ত নাই ?--গ্ঠায়রত্ব উত্বর করিলেন--বাৰ! 
অর্থ নাত' এ কথা যে বলিয়াছেন--তাহা ঠিক-- কি 
বাবু! বিধেচমা। করুন যদিঅর্থই থাকিবে, তবে 
কবিভা লয়ে আপনকার নিকট ভিক্ষা করিতে আনব 

কেন? 


দুধ চিড়াটা খাওয়। চাইই। 


(৪৯) 
ফটিকাদ-বিশ্বাস শ্রীধপমিত্রের বৈটকথানায় গল্প 
করিতে করিতে কহিল, রাজিতে দুধ টিড়া ভিন আমার 
অগ্ঠ জাহার হয় না। শ্রীধয় কহিল [ড়া ত ক্ষেতে 


রর গোষ্ঠী কথা৷ 


আউশধান বদলদিরা পাওয়াযায়-_ ছধ, গগ্রতাহ জোটে 
ত? ফটীক কহিল, ছধ যেদিন নিতাস্ত না ষোটে. 
"মে দিল ঘোলমেধে _নিদানপক্ষে তেতুল-মেখেও 
হধচিড়া পাই -ভুধ চিড়াটা খাওয়া চাউই । 


দুধে হাত পড়েনি। 


(৫5) 

বাবুর মাতৃত্রাদ্ধের পর দেওয়ানজী গ্রোপের সহিত 
ছদ্ধের হিমাব করিতে বসিলেন, এবং এদিনকার দুধে 
সতর চেল দল ছিল--ওদিনকার দুধে উনিশসের জল 
ছিল সেদদিনকার ছধে তেইশ সের জল ছিল, উততাদি 
বলিয়া অনেক দুধ বাদ দিতে লাগিলেন । গোপ ব্যগ্র 
হইয়া কৃতাগুলিপুটে কহিল, দোহাই দেওয়ান জী! 
জোড় হাত করিতেছি মারা ঘাক-ছেলে পিলে মা 
ষাবে- গোক্ বাছুর মারা যাবে ।-মিছামিছি অন শধ 
কাটিবেল না। দেওয়ানজী শুনিলেন না-ক্রমিক 
কাটিতে লাগিলেন । গোপ বারবার এীক্পপ কাকুতি 
মিনতি কারিয়া শেষে চুপ করিল দেওয়ানজী যাতা 
করিলেন, তাহার আর কিছুই প্রতিবাদ করিল লা। 
অনন্তর হিসাবপত্র চুকিয়াগেলে টাকাগুলি সমুদর় 
গণিয়া কৌচার খুঁটে বাধিল এবং ধ্লীড়াইয়া হাত 
নাড়িক়া কহিল, 'হেদে দেখ, বেওয়ান্‌। তুই ত ফলে 


গোষ্ঠী কথা । ৫৫ 


সাধে কাটিলি, তবু তুধে হাত পড়েনি--জলে জলেউ 
শ্বরেছিস্। এই বলিয়াই প্রস্কান। 





দোনেো হাত জোড়! থা । 
(৫১) 


জগস্ধন্থ বাবর বাঁটাতে বাম সিং স্বারবান। বাবুর 
বাটীতে ডাকাইত পড়িয়াছিল। রামসিঙের দাড়ী 
আচডাইতে, পাক্ড়ী বাধিতে ও ঢাল তরয়ার লটটয়। 
ফাতে যাইতেই ভাকাইতেরা কাধ্যসিদ্ধি করিয়া! প্রস্থান 
করিল। রাম সিং কিছুই করিতে পারিল না, দেখিক্থা 
সন্জুলেই রামসিংকে তিরস্কার করিতে লাগিল) রামসি' 
কহিল বাবু! হাম লোক কা] করেঙ্গে ? ছাম কুচূকরণে 
শকা নেহি-“হামারা এক হাত মেঢালথা একহাছ 
মে তরওয়াল থা হামারা দোনও হাত জোড়াপা। 

দ্বিতীয় না তৃতীয় ? 
(৫২) 

কাজী কৈজ উল্লা আহার করিতে বসিয়া মাছের 
মুড়া খাইতে ছিলেন, এমত সময়ে দিগপদ্ঘরবন্দ্যো- 
পাধ্যার যাইয়া! জিজ্ঞাসা করিল, কাজীসাহেব কি 
করিতেছেন ! কাজী উত্তর করিলেন, তোমাদের 
অবতার ভক্ষপকরিতেছি। বন্দ্যোপাধ্যায় জিজ্ঞাসা 


৫৬ গোষ্ঠী কথ! । 


করিল-_কোন্‌ অবতার 1_ দ্বিতীয় না তৃতীয় *? কাজী 
অমনি আহার ছাড়িয়া তোবা তোবা বলিয়া উঠিলেন। 





নমে! নলিননেত্রায়। 
£৫৩) 
উদ্ধবদাদ বৈরাগী অফ্যাতানন্দগোদামীর নিকট 
একদিন জিজ্ঞাসা করিল প্রভু! 
নমো নপিননেত্রায় বেগুঝাদ্যবিনোদিনে । 
রাধাধর সুধা পানশালিনে বনমালিনে ॥। 
এই শ্রোকটার অর্থ কি? গোসাইজীর শাজ্সবিদা 
আমারই মত-স্থতরাং তাহার চঙ্ষৃস্থির হইল, তথাপি 
পাছে শিষা মূর্খ মনে করে, এই ভাবিয়া কিয় করণ 
পরে কহিলেন উদ্ধবদাস ! অর্থ শোন__'নমো। নলিন- 
নেত্রায়' ইহাত তুমিও বোঝ-মামিও বুঝি । উদ্ধব* 
দাস--"আজ্ে ও অতি সহজ, ও আর কে বুঝিতে হু 
পারে।”  গোাইজী-৫বপুবাদাবিনোদিনো এটুকু 
ফেনা বোঝে-তাহার ত আমি কণ্ঠী ছিড়ি। উদ্দব 
“আজ্ঞে ও যে না বোরেসে ত বৈষ্বহইতে্ 
খারিজ”-_গোসাইজী--“তবে এক্ষণে “রাধা ধর সুধা 
প্রন শালি নে বনমালি নে” এই টুক্কুর অর্থ কর! চাই-_ 
ভা শোন-_একদিন বড়-বাদলা-_বাজারে কিছুই পাওয়।. 


১ মতসাঃ ২ কুষ্ধো ৩ বরাইস্চ নৃসিংহো বামনভ্তখা 
রাম়ে। রাম 'রাছগ্চ বৃদ্ধ: কঙ্ষী দপ স্মতাং। 


গোষ্ঠী কথা । ৫৭ 


গেল না--এগনা ই্রমতী 'রাধা' একটী “ধা: অর্থাৎ 
শুধু'পান' সাজিয় প্রীরূষকে দিয়া কহিলেন রুষ্ণ 
আনি এই শুধু পানটী 'ধর'? ভগবান কহিলেন কি 
আমিন্রিভুবনের অধিপতি--আমাকে শুধু পান।- আমি 
লব ন| তুই 'শালি নো তখন্‌ উ্মতী সঞজলপয়নে 
কহিলেন কিকরিব-মাজি বাদলায় সকণ বেণের 
দোকান বদ্ধ--কোথাও মসলাপাতি পাইশাম না. 
অতএব দয়া করিয়া আনিকার মত 'বনমালি নে 

এখন, দেখ উদ্ধবদাস। তোমার শ্লোকের অথ কেমল 
হইল। মাহা কিভাব। রাধা ধর স্বধা পান লাল নে 
বনমালি নে-উক্ধবধান শুনিয়া ভক্কিতে গদ্গণ হয়া 


ধুলা বলুষ্টি 


ন। হয় তুমি করিবে । 


(৫8) 

অস্বিকাচরণ ভট্টাচার্যা গোকুল ছ্ুঁহারকে একখানি 
জলচৌকী গড়িবার ভন্ত কাষ্ঠ প্রক্ততি দ্দগাছিলেন। 
২1৩ মাস অভাত হইল, গোকুল কোনও মতে চৌক 
দিল ন11 ভ্রাচার্ধা প্রাতযহ তাগা্া করেন, গোকুল 
আজি দিব-কালি দিব বলিয়া ভাড়ার্ভাড়ি করে। 
পতি দিন ভীড়ারভাড়িতে ভট্টাচাধা কুপিত হয়া 
এক দিন গোকুলের কাটাতে বমিলেন--এবং কণহুলেন 


৫৮ গোষ্ঠী কথা। 


আলি মণ্দ তুই চৌকী না দিস্-তাহা হইলে তোর 
প্রান্ত করিব । গোকুল কতিল আজি দিতে পারিৰ না, 
কালি দিব। ভট্টাচার্ধা ক্রোধসহকারে কহিলেন, 
আছি সদ্দিলা কিস, নিশ্চয়ই তোর শ্রাদ্ধ করিব। এই- 
কপে গোকুল যতবার আহি দিতে পারিক নাঁ, বলে, 
ভট্রাচাশা ততবারই বলেন, ভা হইলে নিশ্চয়ই আজি 
তোর শ্রাদ্ধ করিব। শ্রান্ধ করিব শ্রান্গ করিব, এই 
করা বার বার শুনিয়া গোকুল কিঞ্চিৎ বিরক্তি সহকারে 
কহিল ঠাকুর! শ্রাদ্ধ করিব বলিয়া বার বার কি তয় 
দেখাইত্ডছ ?. শ্রাদ্ধ রামা করত--না হয় তুমিই 
করবেঞ। ৭ 


না জানি কালার্টাদ কেমন ! 
(৫৫) 

বামঠাদ ঘোষ তাহার বাটাতে আগত অতি ক 
এক অপরিচিত বাক্তিকে হ্কিজ্ঞালী করিল মহাশয় । 
আপনকার শাম কি ?-অপরিচিত উত্তর করিল, আমার 
নাম ্গোরাষটাদ চক্রব্ধ। রামষ্টাদ অপরিচিতের 
শরীরের দিকে ক্ষণ কাল নিরীক্ষণ করিয়া কহিল বাপু ঃ 
তোমাদের দেশের গোরাটাদই এই--না জ্ঞালি কালা 
চাদ কেমন? 


এ রাম কুলের পুত্র! 


গোষ্ঠী কথা । ৫৯ 


নির্ভজঃ কিং করিষ্যতি। 
(৫৬) 

রাঙা নবক্কষ্ণের মাতৃতশ্রা্ছে কলিকাতাব করিচন্্ 
নিমন্থণপত্র পান নাই । তিনি চতুতুজ গ্াম্বরঙকে এ 
কর্মের অধাক্ষ মনে করিয়া তাহার নিকটে গিয়! এ 
বিষ্য় জানাইলেন। স্থায়রদ্ব কহিলেন, এ কশ্ে আমার 
হাত লাই--ভগন্াথ ভতকপঞ্চাননের হাত” অতএব তুম 
তাহার নিকটে গিয়া জানাও । কনিচন্ত্র মমনি উদ্ভর 
করিলেন “ চতুর্ভূজে ভুভো নান্তি নিভূজিং কি" করি, 
যাতি। [জগক্লাথ নিভুজি ) 





ন্যায়শাস্ত্রে বিদ্যা হয় নাই! 
(৫৭) 

তবদেব তকালঙ্কার যাষদেব বাচস্পতির ডোলে লতার 
শান্ত অধায়ন করেনল। একদ! তিনি টোলে বসিয়া! 
পুস্ব কদগুথে শান্ত্রচিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে এক 
জন চোর আস্তে আন্তে আপির তাহার সন্খস্য 
গাড়,টী লঈয়্। পলায়ন করিতে লাগিল । তর্কালস্কার 
লন্্ প্রদান পূর্বক উঠিয়া! চোরকে ধরিয়া ফেলিলেন। 
চোর গাড়টা ফেলিয়া নিতান্ত অবন্তান্চক দ্বরে কহিল 
ডিং এইই তোমার থাড লও--তুমি গ্ঠায়শান্তের পাত 
ভাবিতেছ, ভখাপি গাড়,র দিকে তোদার নকধ ছে! 

হাঁও- তোমার গ্তাযশানে বিভব হর নাই । 


৬৪ গোষ্ঠী কথা। 


পটোলের বা আলুর চাকর নই। 
(৫৮) 
বাবুরাম বাবু বৈটকখানায় বসিয়া খাদ্য সামগ্রীর 
বর্ণনাপ্রসঙ্গে কহিলেন পটোলের মত উত্তম তরকারী আর 
নাই। ওঁ কথা শুনিবামাত্র মোসাহেব বক্রনাথ কহিল 
-কর্তী যথার্থই আজ্ঞা করিয়াছেন, পটোলপোড়া-- 
পটোল ভাঙ্গা_-পটোলের ডাল্না_ পটোলের ঝোল-__- 
ইতাদি লকলেতেই পটোল লাগে। অতএব পটোলই স- 
কেবোৎ্$& তরকারী । এই কথার কিন়্ৎক্ষণ পরে বাবুরাম 
বাবু আবার কহিলেন, পটোল ভাল তরকারী বটে কিন্ত 
'্মালুর মত নহে । অমনি বক্রনাথ কহিল আজ্ঞা তার 
আর মন্দেহ কি? পটোলে যে যে তরকারি হয়, আলুতে 
দে সমন্তই হয়, তত্তিন্ল আলুভাতে হয়-অম্বথলে আনু 
দেওস্া! হয়, এমন কি শুদ্ধ গরম লে আলু সিদ্ধ করিয়া 
'একট্র লবণ দিয়া খাইলেও উত্তম লাগে। অত. 
পটোল আলুর কাছে কোথার লাগে? আলুই সখ্ধাৎ- 
কষ্ট তরকারী । এই কথা শুনিয়া বাবুরাম বাবু কহি- 
লেন ব্তনাথ। এই তুমি কহিলে পটোলই সর্কোৎ- 
কষ্ট তরকারী; আবার এখনই কহিতেছ আলুই সর্ধবোৎ- 
কষ্ট তরকারী । তোমার এ ছুই কথার কোন কথা 
সতা 1--বক্রনাথ কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইল কিন্ত তখনই 
জোঁড়ককাত করিয়া! কছিল বাবু। আমি পটোলেরও 
চাকর নই _ জানুরও চাকর নই-আপনকার চাকর । 


গ্রোষ্ঠী কথা । ৬5 


পটোলকে বা আলুকে ভাল ব্লিয়। খ্র্ী করিবার 
শ্পামার কোনও দরকার নাউ - গাপনাকে খুব করাই 
আমার দরকার - অনভএব আাপনি যাহাতে খু হয়েন, 
আমি তাই বলি। 


পণ্ডিতে চ গুণাঃ সর্বেন | 
(৫৯) 
ভারাগ্রসাদ সরকার শুরুমভাশয়গিরি করিত এবং 
পড়য়াদিগকে চাণকোর শ্লোক পড়াইত। সরকার এক 
দিন পড়,য়াদিগকে পড়াইবার সময়ে চাণকোর নিষ্ন 
লিখি শ্লোকাদ্ধের অথ এইরূপে বুঝাইয়া দিল- ঘছ 
* পঞ্চিতে 5 গুণাঃ সবের মুর্খে দোষাহি কেবলা” 
সথ/২ পণ্ডিতের সকলই শ্ণ-দোষের মধ্য কেবছ 
ঘখ । 
পথ ভূলে এসেছি । 
(৬) 
পলীমাধব রার দাসেদের নারিকেল চুরি করিবার 
গঙ্গা গাছে উঠিয়ছিত । রাহি অধিক ছিল লা; বাগান 
টের পাইরা নারিকেল হলায় আসিয়া দাড়াইল এব? 
গলি পিতে জাশিল। বেণীমাধবের নামিয়া পলাইবার 
কো পিল ন1, সুততাত গাছের উপরে আাহাকে বসিয়া 
পাকিতে হইল । ক্রমে পাড়ার ১18 ছন ভদ্রলোক 
& খানে যাইয়া! উপস্থিত হইল এব? বেরীযাধব বামণের 
রি ডি 


৬২ গোষ্টী কথা । 


ছেলে হইয়া নারিকেল চুরি করিতে যাওয়ায় সকলেই 
নিরস্কার করিতে লাগিল | বেণীমাধব কি বলিবে, 
কিছুই স্তির করিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিল, 
আমি ত নারিকেল চুরি করিতে এখানে আসি নাই । 
ভদ্রলোকেরা জিদ্তাসা' করিল, তবে কি জন্ত ওখানে 
গিয়াছি ? বেণীমাধব উত্তর করিল--অদ্ধকারে পণ ভুলে 
এসেছি। 
পরশু আমার যা'ওন। 
(৬১) 

গোলবুনাথ বন্দ্যোর বাটাতে এক ভন অতিথি 
আসিষাছিল। গোলকনাথ বাটীতে ছিল না। তাহার 
কন্সারা যে গৃহে রন্ধন করিতেছিল, অতিথি তাহার সশ্ব 
খবষ্টি গ্রহের শীপ্ড়াঁতেই বসিয়া রহিল । কন্যারা ভা 
হাতে ভাড়াইবার জন্য অনেক কৌশল করিল, কি 
অতিথি ভোজন না করিয়া কোনও মতেই তথা হ&ভে 
যাইতে সম্মত হইল না। তখন গোলকনাথের ভোট 
কন্তা অতিথিকে কহিল, তুমি আমাদের রান্নাবান্না 
দেখিয়া! মনে করিও না যে, আজি আমাদের খাওয়া 
হইবে, « আজ আমাদের রাধন বাড়ন, কাল আমাদের 
খাওুন ” -অভিধি শুনিয্বা হায়িকা। কহিল “ বটে -তবে 
“ আজও থাকন কালগথাক্ষন পবপু আমার যাওন।” 
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গোষ্ঠী কথা । ৬৩ 


পাড়ান্ুদ্ধ লোককে জাগাইবে। 
(৬২) 
নাপিতদের রমণী পূর্ণগর্ভী। সে রাত্রিচ্চে শয়ন 
করিতে যাইবার সময়ে মাকে কহিল) “মা । "আমি 
থুমাইগে-যদি আমার প্রসববেদনা হয়, তবে ভু 
আমায় জাগাইয়া দিস, ” মা উত্তর করিল- বাছা তা 
হালে তোমাকে আমায় জাগাইতে হইবে না ভুমি 
পাড়াশুদ্ধ লোককে জাগাইবে। 


পা ধরিতে পারিব না। 
(৬৩) 

রামচন্ত্র কবিরাজের সহিত তাহার ছাত্র রামশস্কব 
একটা রোগীকে দেখিতে গিয়াছিল! সে বোগীর 51 ৪ 
দিন কোষ্ঠশুদ্ধি হয় নাই-সুতরাং গাত্রদাহ পিপাসা 
ছট্ফটানি প্রভৃতি যন্ত্রণার পরিসীমা ডিল না। কলি 
রাজ তাহার রোগের সমুদয় লক্ষণ বুঝিয়া তাহাকে 
একটা বড়ি দিয়া গেলেন, এবং পর দিন প্রাতঃকালে 
যাইয়া জানিলেন, সেই বটিকফাসেবনে রোগীর পরিষ্কার 
রূপে ৪। ৫ বার শৌচ হইয়াছিল, তাহাতে গাদাহাদি 
সমুদয় উপড্রবের নিবৃত্তি হইয়াছে এবং রোগী সুস্থ হইয়া 
বসিয়া আছে; গৃহস্ত্েরোাও কবিরাজের প্রতি বড় সন্থষ্ট 
হইয়াছে। এই ব্যাপার দেখিয়া রামশঙ্কর ভাবিল কবি- 
রাঙ্ত মহাশয়ের এ বড়ীটার মত মহৌষধ আার কিছুই 


৬৪ গোষ্ঠী কথা । 


নাই এটা সংগ্রহকরিতে পারিলেই চিকিৎসা কানে 
আব কিছুই আটক গায় না। এই ভাবিয়া সে ক্রমে 
কমে ই বড়ী অনেক খুলি সংগ্রহকরিয়া পেটেলি 
পনিভ্যাগপর্কাক সয়ং চিকিৎসা আরস্তু করিল, এবং 
'এক দিন এক পরাগীকে যাইয়া দেখিল যে, তাভার 
দ্বরান্তিসার ভইয়াছে-অনবর বান্তে যাইতেছে ও ছট- 


ফট করিতেছে | এখনই ইহাকে ভাল করিয়া দিব, 
'এইকপ লাটোপ বাকো রামশন্গর উমপ দ. 57 ইয়া দিল, 
“ণঃ গচন্তের অনুরোধে দদবেল! সেখানেই আবস্থান 
করিল । হোগার একে আিছলার হঈরাকিল, তাভাতে 


হবার ভীষ ছোলাপ পেটে পায় অনবরত এভদ ভ- 


“তে আাগিল 5 এনন কি সেই ভেদেই মাড়ী দমিয়া সুদ 
ডিল গহহঙ্গর অধিক লোক জন ছিল নাও এ 


বামশঙ্গরকে ও মৃত “দহ ধরিয়া উঠান নামাইতে হইল 
বামশক্কর পাএর দিক ধরিয়াদ্থল, এদস্য তাহার ভঙ 
বিটা লাগিবাদিল | ইহার কয়েক দিন পরে দইপর 
আমাৰ এক বাপ্জর পীড়া হওয়ায় রামশহরকে ডাকিতে 
আল । 'রামশক্কর কোনও মফ্ষেই যাইতে চাতিল না, 
পরে মিহম্থ কেদ লন করিতে না পারিয়া যাইতে 
সন্ত তঠহা, এব? কহিল-চল যাই একস আমি 
ধুতে পাহিব লা। 


গোষ্ঠী কথা । ৬৫ 


পাঁচ ছেলের বাপও ত আছে। 
(৬৪) 

উদ্রাময় থাকান্ন শ্ীধরতঞ্করদ্বের ব্রাহ্মণী বারিহে 
শয্যা হইতে উঠিয়া! ৩। ৪ বার বাহিরে যাইতেন । এক 
দিন তক্রদ্র কহিলেন, তুমি রাত্রিকালে গপ্ধূপ একলা 
বাহিরে গাও, ইহা ভাল নহে । ত্রাহ্মণী অনাদরস্থচক 
বাকো কভিলেন-আমি পাচ ছেলের মা মামার 
মাবার ভয় কি?- তকরত্ব ঈষৎ হান্তের সহিত উদ্ভির 
করিলেন -বলি - পাচ ছেলের বাপও ত আছে। 


পাঠায় জন্ম। 
(৬৫) 
কে কত পাঠাভক্ত তাহারই গল্প চলিতেছিল। 
ন্মধো ধনকৃষ্ণজ কহিল আমার পাঠা খাওয়ার কণা 
কহিও না পাঠায় আমার জন্ম বলিলেই হয়-দাঁদ) 
কাবার মামারই ৰাবা। 


পাঠ! ভাঁড়াইয়! মহিষ । 
(৬৬) 
অভয়ানন্দ ভট্রাচাধ্য বড় নৈয়ারিক ছিলেন । একদ। 
রিনি কোনও সভায় গর্ব করিয়া বলিলেন যে, আমার 
নিকটে বে কেহ পূর্বপক্ষ করুক, একেবারেই তাহার 
উত্তর করিব। ধাহার বা্ীতে সভা, তিনি ঠকাই- 


৬৬ গোষ্ঠী কথা। 


বার জন্ট এক জন ভাল অধাপককে ছাত্ররকপে উপস্থিত 
করিয়া! তাহার দার! পূর্বপক্ষ করাইলেন। অতয়াননদ 
পূর্বপক্ষকারীকে সামান্য ছাত্রজ্ঞান করিয়া যেমন 
তাহার উত্তর করিলেন, পুর্বপক্ষকারী অমনি সে 
উত্তরে দোষ দিলেন। তখন অভয়ানন্দ চকিত হইলেন 
এবং বুঝিলেন ইনি ছাত্র নহেন--এক ভন তাল অধ্যা- 
পক। ভখন তিনি সে দোষের খণ্ডন করিয়া পুনর্ধধার 
উত্তর গ্রদান করিলেন; সেবারে আর পূর্বাপক্ষকারী' 
কোনও দোষ দিতে পারিলেন না। তখন বাটার কত্ত" 
হাসিয়া কছিলেন কৈ ভট্টাচার্য্য মহাশয় । এ পৃর্বপঙ্গে 
আপুনধাব উত্তর একেবারে ত হইল না? অভয়াননদ 
কিলেন বাবু! হুমি যে অন্যায় করিয়াছিলে; তুমি 
পাঠা ভাড়াইয়! মহিষ দিয়াছিলে কেন? আমি প্রথমে 
পাঠা মনে করিয়া পাঁঠাকাটা কোপ মারিয়াভিলাম। 
কিন্ত পরে বুঝিলাম এ পাঠা নহে মহিষ; এখন 
মহিষ কাটা! কোপ মারিলাম-_-কাটিন্া গেল । 
পিত! ছিলেন। 
(৬৭) 

রাজ কীর্ডিচন্ত্র পরিহাদ করিবার অভিপ্রায়ে া- 
হার নবাগত পারিষদ বসস্তককে কহিলেন বসস্তক' 
মামার আকারের সহিত তোমার আকারের অনেক 
সৌলাদৃশত আছে; ইহাতে আমার মনে একটু সঙ্গে 


গোষ্ঠী কথা! ৬৭. 


জন্মিয়াছে, তোমার মাতা কি কখনও এ নগতব ছি. 
লেন? বসম্তক কৃতাঞ্জলিপুটে উত্তর করিলেন, না মন্তা- 
রাজ! আমার মাতা এ নগরে কখন? ছ্কিলেন না- এপ? 
ছিলেন! 


*.. পুঁধির মত গোরু মরে না। 
(৬৮) 

নন্দকুমার শিরোমণি নব্য স্ৃতিগ্রস্থ সমূদয়ট পড়িয়। 
ছিলেন, কিন্ত কোনও বিষয়েরই ব্নস্বা দিচ্ে পারি- 
তেন না। এক দিন গ্রামের এক কন তত্র লোক 
হাহাকে ডাকিয়া কহিল, শিরোমণি । তুমি যে এই 
স্বতি পড়িলে, তৎসমুদয়ই বৃথ! হইন,--কারণ সামান্গ 
গোগ্রায়শ্চিত্বের ব্যবস্থ। দিতেও তোমার ভুল হয়। 
শিরোমণি উত্তর করিলেন বাবু পুখিতে লেখা আছে... 
ভ্ঞানকৃত গোবধের প্রায়শ্চিত্ত এই -অভ্ঞানরত গে।. 
বধের প্রায়শ্চিত্ত এই -অপালনজন্ত গোমরণের প্রার 
শ্চিত্ত এই ইত্যাদি । কিন্ত যাহারা বাবস্কা লইতে 
আইসে, তাহারা ত সে সকল কথা কছে না- তাঁহারা 
নানা কথা কছে। সেদিন এক জন আসিয়া কিল - 
"আমার গোরু পগারের ধারে বাধা ছিল_ একট কুকুর 
তাহাকে তাড়া করিল_সে দৌড়িয়া পলাইবার সময়ে 
খানার পড়িয়া পা ভাঙ্গিল-_ এবং সেই খানেই ৫ দিল 


৬৮ গোষ্ঠী কথা । * 


পড়িয়া রহিল--পরে মরিয়া গেল ” এরূপ কথা পু'থিতে 
কিছুই লেখা নাই ; অতএৰ বাবু! ব্যবস্থা দিব কি- 
পুথির লেখার মত গোকু ত মরে না। 





ফেনোপরমে দদ্যাৎ 1 
(৬৯) ্ 
শান্তরজ্তান শৃন্ এক জন প্রাচীন কবিরাজ একদ। , 

কথাপ্রসঙ্গে কহিলেন, শাস্ত্রে যেরূপ লেখা থাকে, ঠিক 
€সরূপ করিলে ওঁষধ পত্র হয় নাঁ_এই দেখ তৈলপাক 
প্রকরণ শান্ত আছে--মুচ্ছাদ্রব্য সকল “ফেনোপরমে 
দদাৎ'--অর্থাৎ ফেনার উপরমে দিবে । কিন্ত ফেনার 
উপবে দিলে তৈল ভাল হয় না, এই জন্য আমরা ফেনাধ 
নিনুত্তি হইলে তবে দিই 


বলিদানের বাজন! ৷ 
(৭*) 
কষ্ণহরি, রামহরিকে জিজ্ঞাস! করিল আজি তোমা 
দের কি রান্না হইয়াছিল ?--রামহরি কহিল ভাই! সে 
ছঃখের কথ! আর কহিও না আজি কিছুই তরকারি 
ছিলনা ২--আলু ভাতে আর বেগুন পোড়া লইয়া! ভাত 
খাইতে বসিলাম-ভাত ত কোনও মতে মুখে উঠে ন!, 
এমত সময়ে পঞ্চাননতলায় বলিদানের বাজ্ন। বাজি! 


. গোষ্ঠী কথা। ৬৯ 


উঠিল--মামি অমনি তড়, ভড় করিয়া ভাত খাতে 
আারস্ত করিলাম, বাঞঙ্জনাও থামিল, ামারও চরকাদি 
অভাবে খাওয়া বন্ধ হইল। 


বাপ মাএ এষন নামও রাখে। 
(4১) 


লালগালার রাভ বাটার কর্মচারী রামন্সন্দরের একদা 
বাসায় আসিতে আনেক জাতি হইয়াছিল । তাহার 
মাতা কহিলেন, বাপু তুমি কোপায় হায়ান্ডিলে ? 
মাছি বুড়া মানুষ, এত রাতি হইল, ভান লা বঙ্গিয়া 
গাড়ি: পামনিনর কছধিলেন মা রাজার শ্াপিরি 
এ্টাঞ্েন্ট বাবু আসিয়াছেন, তাহার বাসা শয়াছি 


তাতেই এত বাতি হইল মাতা জিজ্ঞাস) কি 
না 





ক বলিলে বাপু সুপুকিন জপুরি । বাম লজ 


চা 


হতুলন স্পুহি নর -নন্রপেরিষ্টেঞেন্ট 1 মাহি কি 


জেল ন্পুরি- লগিন সপুরিন লন বানজনর ক 
সিলেল, নামা ভপুরিশড নর লগ্টনও নয় ভপেরিণ্টং 
কেট । নে বারে মাভা সে কথার আর উ্চারণ কন্ধিতে 
শাপারিয়া কহিলেন_ হা বাপু,বাপ মাএ এমন হানি 
বাঝে যে, মুখ দিয়া বেরোয় না। * 





৭০ গোষ্ঠী কথা । 


বাপের বাড়ীর মতই প্রসব হই। 
(৭২) 

রামেশ্বর দাস বিবাহ্‌ করিয়াই বিদেশে গিয়াছিল। 
বহুদিন পরে দেশে আসিয়া স্ত্রীকে শ্বশুরালয় হইতে 
আাপন বাটাতে আনিল। ৩৪ মাস পরেই উক্ত স্্বীর 
গ্ খুব উচ্চ হইয়া! উঠিল। তখন সে এক দিন কোনও 
প্রতিবেশিনীকে, জিজ্ঞাসা করিল “ হাগা-তোমাদের 
দেশে ক মাসে প্রসব হয় ?”--প্রতিবেশিনী উত্তর 
করিল “দশমাসে ৮--কুলকামিনী বিস্মিত হইয়া! 
কহিল “ সেকি গা'--আমার বাপেদের দেশে যে ছ 
মাসে পসব হয়!--যাহউক বোন! এবারে আমি 
বাপের বাড়ীর মতই প্রসব হই-পবে আবার 
যখন্‌ হইবে, তখন তোমাদের দেশের মতই প্রসব 
হব।” 





বাব! কি কলই করে গিয়েছে 
(৭৩) 
রাজচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় কলিকাভার এক জন সম্পর্র 
গৃহস্থ ছিলেন--কিকাভার মধো কয়েকটা বাড়ী করিয়া 
ছিলেন, তাহাতে মাসিক তাড়া অনেক আসিত, তদ্তিন্ন 
নগদ টাকাও তাহার কিছু ছিল। রাজচজ্রের মুত্র 
পর কাহার এক মাত্র পুত্র গোবিন্দচন্্র সকল বিষয়ের 


গো্টী কথা । ৭১ 


অধিকারী হইল। রাজচন্ত্র অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, 
তথাপি গোবিন্দের লেখা পড়া কিছুই হয় নাই। এখন 
পতার মৃত্যুর পর গোবিন্দের অনেক ইয়ার জ্ষুটিল-. 
তাহাদের সংসর্গে ও প্রবর্তনায় গোবিন্দ তামাক, চস, 
গীক্জা, গুলি, আফিং, মদ, বেশ্যা প্রভৃতি সকল নেশা 
তেই পরিপক হইল । নগদ টাকা যাহা ছিল, জলের 
গায় খরচ হইয়া কিক্দ্দিনের মধোই নিঃশেষ হইল। 
স্তরা আর ইয়ারকী চলে না। তখন ইয়ারের! 
গোবিন্‌ বাবুকে ২৪টী বাড়ী বেচিবার জন্ত ধরিল। 
ইম্বারদিগের অন্থরোধ অকাট্য-গোবিন বাবু সম্মত 
হইল |] বহছুবাজারের বাড়ীটার মূল্য বিশ হাজার টাক। 
হইত, কিন্ধ ইয়ারদিগের ঘত্রে উহা পাচ হাজার টাকায় 
বিক্রীত হইল--এইবূপে হাটখোলার বাড়ী, যোড়া- 
দাকোর বাড়ী, বাগবাজারের বাড়ী প্রভৃতি অনেকগুলি 
বাটী ইয়্ারদিগের সম্মানরক্ষার্থ ক্রমে ক্রমে বিক্রয় করা 
হইল । এক দিন গোবিন বাবু একটী বাটা বিক্রয় 
করিয়া গুলিতে দম দিয়া বসিয়া আছে, বাটাবিক্রক্পের 
টাকাগুলি সম্মথে রাশি করা রহিয়াছে দেখিয়া গো- 
নিন বাবুর মনে বড় স্রষ্ি হইল এবং আপন মনেই 
কতিল--“ কি মজা! কোথায় বাড়ী থাকে, তার 
ঠিকানা নাই--দালাল ব্যাটার আসে-কত খোসা- 
মোদ করে_আমি তাদের একটা কাগঙ্গে নাম সই 
নান্ত করে দিই--আর ব্যাটারা বাড়ীবয়ে রাশি রাশি 


৭২. গোষ্ঠী কথা । 


টকা দিয়া যায়। বাবা ব্যাটা কি মদার লোকই 
ছিল--কি কলই করে গিয়েছে 1” 


পদ অকিজিকিন নিলি 


বোবারও শক্র আছে। 
(৭৪) 


একপ' মাথ মাসের রাত্রিতে কৃষ্ণনগরের রাজা গিরিশ 
»ক্দের গভায় সমবেত অনেক ভদ্র লোকের নানাবিধ 
কথোপকগন হইভেছিল-কিস্ত তথাকার আমীন এব 
পারে চুপ্‌ করিয়া বসিয়াছিল। ইহা দেখিয়া রাজা 
জিজ্াসিল্লেন 'আমীন ! তুমি চুপটী করিয়া বসিয়া 
আছি কেন $ আর্ষীর উত্তর করিল, কোনও কাজ নাই -- 
কি করিণ চুপ করিরা বসিয়া আছি । রাভা এ. 
লেন, কোন কাজ নাই এই জন্ত চুপ করিয়া আছ? 
বাচ্চা তোমায় কাঞ্চ দিতেছি-দীধবীর দক্ষিণে 
পঠিত হমা আছে, তাহা জরীপ করিরা আআ. 1 
রাজাজ্ঞা-মন্তঞ্চ করিবার যো নাই--আছামীনকে সেই 
শাতে মানে যাইবার জন্য উঠিতে €ইল--কিন্ সে যাই- 
বার সময়ে ছ্বারদেশে দখ্ায়মান হইয়া কহিল মহারাজ 
মামার অপরাধ এই তযমামি চুপ করিয়া বসিরাছিলাম, 
সামার জানা ছিল ধোবার শক্র লাই, কিন্তু আজি 
দেশিলাম বোবারও শক্র আছে । 


৯ কী ও 


গোষ্ঠী কথ! । ৭৩ 


শ্রম ত মেরে কগ। 
(৭৫) 

দেবীচয়ণ তর্কভূষণ আপনাকে নৈয়ার়িক বলিষা 
প্রচার করিতেন, কিন্বুন্তায়শান্সে বিদা সাধা কিছুই 
ছিল না। একদা এক সভাস্কলে একটা নৈয়ায়িক ছা 
ভাঙার নিকট পূর্বপক্ষ করিবার উদ্দেশে প্হদেো ব্গ 
মান্‌ ধূমাৎ” স্টায়শান্প্রসিদ্ধ এই ভ্রমান্মানের উল্লেখ 
করিয়া পূর্বপক্ষ সাজাইতে আরম্ভ করিল। তর্কভৃষণ 
তাহার কিছুই বুঝিলেন না_কেবল ছাত্রের উক্ত সংস্কৃত 
বাকাটীর অর্থ বুঝিলেন। : সভাতে বিদ্যাপ্রকাশ 
করিতে না পারিলে রুভীর নিকটে প্রতিপত্তি হয়না 
এবং বিদাশও কম হয়-এক্ন্য তিনি কৃতীকে নিকটে 
আগমন করিতে দেখিয়াই হাত পা নাড়িয়া ও নানাবিধ 
বিজ্রপ করিয়া বিচারস্তল ভইতে উঠিয়া দীড়াইলেন 
এবং কহিলেন দেখ বাবু! একটা মর্বাচীন--কিডনুই 
হানে নাঃ বিচার করিতে আসিয়াছে 1 ও টা বলিতে 
ক শুনিবেন? “হদো বজিমান্‌ ধূমাৎ” হদে বঙ্ছি আছে, 
£ন হত-বোঝ দেখি বাবু ' হদেও কি কখনও বজি 
(কে? কি অসঙ্গত কথ।। এই কগা শুনিয়া নৈয়াং 
যক ছাত্রটী লেৌড়িয়া নিকটে আসিল এবং রুতীকে 
এগ্কাধনকরিয়া কিল বাবু ' আপনি উহার চাতুরীতে 
।লিছকন না-আমি ফে অন্ুমানকাকা বলিয়াছি উহা 


ঘা 


৭৪ গোষ্ঠী কথ! । 


নম। তর্কভূষণ শুনিয়াই হাত নাড়িয়া উচ্চস্বরে কটি 
লেন_আরে ভ্রম ত সেরে কও । 





মরণের একটা ঠিক আছে। 
(৭৬) 

রামনষন বাল্যকালেই গীঁজা খাইতে অভ্যা্ 
করিক্লাছিজ। বয়োরৃদ্ধি সহকারে গাঁজা খাওয়া বড়ই 
বাড়িৰা উঠিল। ক্রমে কাশীরোগ উপস্থিত হইয়া রাম 
নয়নকে অস্থিচর্খ্মারাবশিষ্ট করিল। একদা তা. 
গার এক জন আত্মীয় তাহাকে ষখপরোনান্তি তিরস্কার 
করিল এবং গাজা খাওয়ার ভন্ত চরমে তাহাকে রক্ত 
গাগিয়! মরিতে হইবে বলিয়া বার বার ভয় দেখাউল। 
বামনয়ন মুকুলিতনয়নে গভীরস্বরে কহিল বাব ' 
সকলকেই মরিতে হইবে--কিন্তব তোমরা জর, কি বসন্ত, 
কি ওলাউঠা, কি পক্ষাঘাত; কি-কি রোগে যে «রবে 
তাহার কিছুই ঠিকানা নাই-_ আমরা গাজা খাই_ 
স্বতরাং রক্তছেগেই মরিব- তবু মামাণদর মরণের 
- একটা ঠিক আছে। 

- পিক তে 
মাথ। দেখি নাই। 


খামচজ, শামচন্্র, কষ্চতম্ম প্রন কয়েক ভল 


গোষ্ঠী কথা । ৭৫ 


শুলীথোরে এক আড্ডা গুলী খাইত। দৈবাৎ তথায় 
এক দিন কলহ উপস্থিত হওয়ায় শ্যামচন্দ্র ক্রোধে ও 
গুলার ঝৌকে উন্মত্ত হইয়া কৃষচন্ত্রের মাথাটা বাটিক! 
ফেলিল। তথন আভ্ডাস্কিত সকলেরই ভদ্ব হইল এব* 
কিন্ধপে এ দায় হইতে মুক্ত হইবে, তাহারই পন্থা চে. 
খিতে লাগিল । কয়েক জনে তাড়াতাড়ি কুষ্ঞচন্ছের 
মু্ডটা দুরতর স্বানে ফেলিয়া! দিয়া আসিল তথা 
উহা শকুনিতে খাইয়া ফেলিল--কিন্ব পোলিসের লোক 
আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় দেহটা সরাহতে পারিত নং 
অনন্তর সকলে বসিয়া গুলীতে টান দিল এব" গ্সাপণ- 
ল্তে তলব হইলে তথায় কি বলিলে এ দাষ কাট, 
যাইবে, তাহার পাক্কা পরামশ আটিয়া রাবিল। পাও 
পোলিষের লোকেরা ভাহাদিগকে আদালতে চালান 
দিল--তথায় বিচারকের সমক্ষে পূর্বে আটা পরামশা 
নবসারে সকলেই এই জমানবন্দী দিল যে, “ আমর? 
কষ্চন্ত্রকে চিনিতাম ; কৃষ্ণচন্দ্র লেক দিন তা 
আমাদের আড্ডায় আদিত এবং গুলিটুলি খাই; উহা 
মাথা কেহ কাটে নাই--কারণ উহার মাথা ছিলই না 
থাকিলে আমর! অবশ্যই দেখিতাম__আমরা কখন ৪ 
উহার মাথা দেখি নাই। 


সে 


৭৬ গোষ্ঠী কথা। 


মাপিয়! দেখুন 1 
(৭৮) 

বাঙ্চা হবচন্দের এক দিন পৃথিবীর মন ক্গন দেখিবার 
ইচ্ছা হইতা। সভাসদ সকলকেই কিছ্ঞাসা করিলেন, 
কেহই, দেখাইতে পারি, বগিল না। অনন্তর সোণার 
চেঙ্গাড়া ফিরাইঘ়া নগরে ট্যাট্রা দিলেন “ যে ঠাহাকে 
পৃথিবীর মধ্যন্থলু খাইতে পারিবে, সে অন্ধ রাজা পা 
বে । ৩৪ দিন টযাট্বা দেওয়ার পর এক নাপিত 
প্র চেঙ্গাড়া ধরিল এধ* পরথিবার দধ্যস্ল প্রদশনকার্ধোর 
উপকবণের ছন্য পঞ্চাশ লঙ্গ চাহ দি, একটা! গজ 
ও একটা মূণ্ডর প্রার্থনা কবিল। নাঁজান্জায় শৎক্ষণাৎ 
সেসকল তাহাকে দেওয়া হইল । অনস্তর নাপিত 
সেই শৌক্গ, দড়ি, মুণ্ডর ও রাজাকে সঙ্গে লইয়। এ দেশ 
ও দেশ নানাদেশ ভ্রমণ করিল, এবং পরিশেষে এক 
পর্বতের গুহামধো প্রবেশ করিয়া তত্রভা এক তি 
নধো মুদগরের দ্বারা সেই গৌজ পুতিয়া এবং দড়র 
প্রান্ত সেই গৌজে বান্ধিয়। কহিল মহারাহ্গ ' পথিকীর 
ঠিক মধাস্তস এই । রাজ! জিজ্ঞাসা করিলেন, €কমন 
করিয়া বুঝিব £ নাপিত স্তর করিল মামি বলি- 
ছেছি আনার কথায় বুঝিবেন। রাঙ্গা কভিলেন তো. 
ষাব কথায় বিশ্বাস কি ?--নাপিত উত্তর করিল বিশ্বাস 
না হয্ব। এই দড়ি আছে -মাপিয়া দেখুন। 





গোষ্ঠী কথা। ৭৭ 


মালায় আছি। 
(৭৯) 

গোপীনাথগোত্ামী হরিদাসবাধাজীকে সঙ্গে 
লইয়া শিষাবাটা যাইতেছিলেন, পথিমধো আহাবাদি 
করিবার জন্য এক চটাতে অবস্থিত্তি করিলেন । হরিদাস 
লী নামাইয়াই স্নান করিয়া আসিয়া কুডভালী মাল 
লইয়া! জপ আরম্তকরিল। গোর্সাইনী শ্লানাঙ্গিক 
করিয়া হরিদ্াসকে কহিলেন “হরিদাস । পাকের স্থানট। 
পরিষ্কার করিয়। “দেও” তরবিদাস উন্ুবর করিল “মাঞ্জে 
মালায় আছি”। শিষা মালায় থাকিলে তান হইতে 
নিরৃস্ত করা প্রস্থদিগের কপ্তবা নহে-- এ জন্য গোসাই 
স্বয়ং পাকের স্তান পরিষ্কারকরিয়া লইলেন এদ* 
কহিলেন “হরিদাস । 'এক কলসী জল আন”--হরিদাস 
- “আজ্ঞে মালায় আছি”--প্রনথু স্বয়ং জল আনিয়া 
পাকারস্ত করিলেন, পরে কহিলেন “হরিদাস । বাটন: 
9 কুটনাগুলা প্রত্তত করিয়া দেও” হরিদাস “আত 
মালায় আছি”--প্রু স্বয়ং বাটন] বাটিয়া ও কুটন। 
কুটয় লইলেন পরে কহিলেন) “হরিদান ! কাষ্ঠগুলা বড 
মোটা, এই কুড়ল আছে--এগুলা একটু সরু করি! 
দেও”--হরিদাস--“জাজে মালায় আছি” প্রভু স্বয়ংউ 
কান্ঠ চেল! করিয়া লইলেন, এবং আঁর আর সমস্ত কার্ধা 
স্বহন্তে সমাধানকরিয়। পাক সমাপ্ত হইলে ভোক্ষন 
,করিলেন এবং হরিদাসকে কহিলেন “হরিদাস ! প্রসাদ 


৭৮ গোষ্টী কথা । 


পাও”--তখন্‌ হরিদাস মালা রাখিয়া “প্রভুর আজ্ঞা 
আর কত. লঙ্ঘন করিব” বলিয়াই প্রসাদ পাইতে 
বসিল। 





মোক্ষদ। বি য়্যাসি 
(৮০) 

রামচন্ত্র বিদ্যাবাগীশ মাঘমাসে প্রাতঃক্নান করিয়া 
গঙ্গাতীরে শীতে কম্পান্িতকলেবর হইয়া স্মলিতন্বরে 
শ্ুখদ! মোক্ষদা গঙ্গা” ইত্যাদি স্তবপাঠ করিতেছিলেন। 
ঘাটে নৌকায় একজন খোট্টা মহাজন ছিল। সে 
বিদ্যাবাগীের অবস্থা দেখিয়া নৌকার বাহিরে আগমন 
পূর্বক কহিল “ভটাচাজ, মহাশয়! গঙ্গা যেস, মাফিক 
হুখদা'ও ত আপৃকা হাল্মে মানুম্‌ হোতা হ্বা__গঙ্জা-- 
'মোক্ষপা' বি র্যাসি ?! 





যদ্‌ ভবে তদ্‌ ভবিষ্যতি ৷ 
- (৮১) 
নিমচাদ তাতীর ছুই ভ্ত্রী-তাহার উঠানে প্রচুর 
ভূলসীগাছ ছিল। অস্বিকীচরণ ভট্টাচার্য্য তথায় প্রত্ভাহ 
ঝুকলমী ভুলিতে যাইতেন এবং-- 


্ত্তধারন্য দ্বে তাধো পক্ষিনী পদ্মলোচনা । 
একাং ভার্ধাং হরিধ্যামি যদৃতবেত ভন্তবিধাতি ।। 


গোষ্ঠী কথা৷ ৭৯ 


এই বলিয়া তৃলমী তুলিতেন। নিমষাদ এ প্লোকটাকে 
তুলসীতোলার মন্ত্র বলিয়া বুষ্িল--এবং তাত বুনিতে 
বুনিতে প্রতিদিন শুনিয়া শিখিয়া ফেলিল। পরে এক 
দিন উমাচরণতর্কচুঞ্চ তথায় তুলসী তুলিতে ঘাইলে 
নিযাদ তাহাকে তুলসীতোলারমন্ত্রটা বলিতে অনুরোধ 
করিল । তর্কচুধু “তুলসাহমৃত নামাইমি” ত্তাদি মন্বটী 
পাঠ করিলে নিমচাদ হাসিয়া কহিল ঠাকুর! 3 
তুলসীতোলার মন্ত্র নয়--আমি মন্ত্র শিশিয়াছি--শোন, 
এই বলিয়া “তন্তবায়স্য দ্বে'ভাধো” ইত্যাদি আরণি 
করিল। তর্কচুঞচ জিক্তাসিলেন, এ মন্ত্র তুমি কোথায় 
শিখিলে 1 নিমটাদ সমুদয় কহিল। তর্কচুঞ বুঝিলে'; 
এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া টুপি চুপি নিমঠাদকে কি 
শিখাইয়! দিয়া গেলেন। পরদিন যথানময়ে অস্থিঝা চরণ 
আসিয়া “ততন্তবায়স্য দ্বে ভার্যো” ইত্যাদি পাঠপুর্বব 
ডূলসীচয্ন আরম্ভ করিলে পর নিমঠাদ-_ 

বরে বিপ্র দুরাচার সন্ধ্যাফ্িকবিবর্ধিদিত। 

নারাজেন শিরো হস্সি যদ্ভবেৎ তদ্ভবিষাতি ॥ 
এই বলিয়া তাতের নারাজদওটা মাটাতে আছ্‌ড়াইতে 
লাগিল ।__ দেখিয়া ও শুনিয়া অস্থিকাচরণের প্রস্থান । 


& পা ও স্পা 


যার টাক। নাই তার বুদ্ধি চাই ন। 
(৮২) 
* গৌরদাসন্ত্ব জাতিতে ন্বর্ণবণিক্‌_ব্যবসায়- 





রঃ গোষ্ঠী কথ!। 


বাণিজ্য করে। সে একদিন বাটী হইতে টাকা লইয়া 
স্থানান্তরে যাইবার সময়ে টাকার থলিয়াটা বলদ্দের এক 
পৃষ্ঠে চাপাইয়া অপরপৃষ্টেতত্তল্য কোনও ভার নাথাকার 
স্বয়ং পিয়ার প্রান্ততাগ ধরিয়া সেই পৃষ্ঠে ঝুলিতে 
ঝুলিতে চলিল। গ্রাম পার হইয়া মাঠে পড়িল। মাঠের 
টিবি টাবায় ঠেকিয়া গৌরদাসের বড়ই কষ্ট হইছে 
লাগিল--স্থানে স্কানে কাটা-ঝোড়তজঙ্গলে আহহ 
হওয়ায় শরীর ক্ষত-বি্ত ও রক্তান্ত হইয়া পড়িল 
গৌরদাগ তথাপি থলিয়ার মুখ ধরিয়া ঝুলিতে ঝুলিতে 
চলিল। পথিমন্যে রামজীরন মিত্র নামে এক কায়ঙ্ের 
মহিতহ দেখা হইল। কামঘীবন গৌরদাসের সমস্ত 
ব্যাপার দেখিয়া ও শুনিয়া অবাক্‌ হইল, এ৮; গৌব- 
দাসকে কহিল আর ভোমায় একপ কষ্ট পাইতে হইনে 
না--আমি তোমার বলদের ভার দুই পুচ্ে সমান 
করিয়। দিতেছি * এই বলিয়া সে বলদের পৃষ্ঠ হষ্টাহ 
থলিয়া নামাইল এবং তাহার মুখ বীধিয়া দুই 7. 
সমান নমান টাকা সাজায় মধাস্থল দড়ি দিয়! বাধিলে 
পরে এ থলিয়া বলদের পৃষ্টমধ্য চাপাইয়া দিলে সে 
সচ্ছন্দে চলিয়া যাইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া গৌরদাস 
বড়ই শ্রীত ও চমত্কৃত হইল, এবং রামজীবনকে কহিল 
ভাই । ষখন্‌ তোমার এমন বুদ্ধি, না জানি, তোমার 
কত টাকাই আছে। রামজীবন কহিল না ভাই 
আমার টাকা। কড়ি কিছুই নাই, আমি গরীব মানুষ-- 


গোষ্ঠী কথা । ৮১ 


চাকৃরী বাকরী নাই-উমেদারী করিয়া বেড়াই । 
গৌরদাস সে কথায় বিশ্বাস করিল না-কহিল নং 
ভাই! তুমি আমায় বঞ্চনা করিও না-লতা করিয়া 
বল- তোমার কত টাকা আছে? যার বুদ্ধি এমন, 
তার টাকা না থাকা কোন মতেই সস্তব নহে । বামন 
পুনর্বার স্হাকধাহই বলল। এইন্ধপ বান বার 
প্রশ্নোত্বরের পর যখন -গীরদাল নিশ্চয় বুঝল যে, 
রামজীবনের টাকা নাইনতথন এস ক্ষণকাল নিশক্ক, 
ভাবে থাকিয়া "যার টাকা লাই- ভার জাবার কিসের 
বুদ্ধি ভার বুদ্ধি আমি চাই নাশ এই বলিয়া ইক) 
থলিয়া পৃৰ্ধবত করিয়া বলদের পৃষ্ঠে ঝুলিতে ঝুলিছে 
চিল । 
যো লেতা সো ছোড় গিয়া । 
(৮৩ 

একদা দির সমাট হস্তারূট হইয়া শগর্বতত৭ 
করিতেছিলেন | এমত সময়ে রান্তার ধারে পতিত এবং 
জন মাভাল ভাভাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা কবিলন কও 
ভা--ভাতী বেচোগে ৮5 হাদসাত সেদিন ভাহাকে 
হাক্তে লইয়া যাইবার আদেশ দিয়া চলিয়) গন । 
পরদিন এজলাসে তাহাকে উপস্থিত করাম বাদসাহ 
তত্প্রতি দষ্টিপাত করিক্সা ভিজ্ঞাসা করিলেন কেও জী 
হাতা কিনোগে ?--মদিরাসেবী তখন প্রকুতিস্ত তই 


৮২ গোষ্ঠী কথা । 


ফাছিল--মৃতরাং কুতাশ্রলিপুটে উত্তর করিল « নেহি 
হজরত । যো লেতা সো! ছোড় গিয়া ”। 
24১5৪: 
রাজাক্ষর। 
(৮৪) 
বন্ধফান মহারাজের তস্তাক্ষর অতি কদধা-- তাহা প্রা 
পড়িতেই পারা যায় ন'। এক দিন তাহার সশাখেই 
& কথার আন্দোলন হইতেছিল। এমন সময়ে তাহার 
এক কশ্মচারী কহিল, মহারাজ । আপনকার লাক্ষব 
যে, পড়া ফাইবে না ভাহা বিভিত্র নহেকাবণ মান্ধ- 
যেন অক্ষর পড়া খায়_দেবতাদিগের অন্দর অর্থাৎ 
দেবাক্ষর পড়া যায় না দেবাক্ষরের পরই রাজাকর। 
রান্ন! চড়ান যাগ্গে । 
(৮৫) 
রামদেব ও কামদের নামক ঢুইটী নৈয়ারিক এ 
সন্ধ্যার পর টোলে বমিয়। পুস্তক লইয়া! শাঙ্্চচ্চা করি- 
তেছিল। পুস্তকের একট! স্থল তকোনওমতেই সংলগ্র 
হইতেছিল না । উভয়ে অনেক রাত্রি পর্যান্ত তক বিতক 
ও চিন্তা করিল, কিছুতেই পাঠ লাগাইতে পারিল না। 
অনস্তর কামদেব বিরক্ত হইয়া! শয়ন করিল, এবং রাম- 
দেবকে কহিল, তুমি পাঠ লাগাইবার চেষ্টা দেখ--আমি 
একটু দুমাই--পরে পাক শাক করিয়া খাওয়া যাইবে । 


গোষ্ঠী কথ! । ৮৩ 


কিরতক্ষণ পরে রামদেব ব্যস্ত সমঘ্য হইক্কা কামদেবের 
নিদ্রাততঙ্গ করিল, এবং যহাহ্লাদসহকারে কহিল, 
উঠ-_পাঠ লাগিয়াছে । কামদেব জাগরিত হইরা ততো- 
ধিক আহুলাদের সহিত কহিল--আ:-_পাঠ লাগিয়াছে? 
রাম বল- বাচা গেল-চল অনেক রাত্রি হইয়াছে- 
রাস্লা চড়ান যাগ্গে। 





রাম শবের টাএ। 
(৮৬) 

ব্হ্ষণাদেববিদ্যার্ধব ব্রঙ্গঠাকরুণকে, ঘঠোতসর্গ করা- 
ইবার সময়ে “ মহাবিষুবসংক্রান্ত্যাং শাণ্ডিলাগোত্রা 
আীরক্ষময়ী দাসী" ইত্যাদি বাকা বলাইলে ছিলেন । 
মধ ব্রন্ধঠাক্কুন কহিলেন “ ভট্চাজ্ডি মশায় ! মার! 
বামণের মেয়ে_ আমাদের “দাসী ' বলায় কিঃ দেবী 
বলাইতে হয় নাকি?” বিদ্যার্ণৰ রাগিয়া কহিলেন, 
এইমাত্র আমি রাজ নবরুঞ্জের মেয়েকে দাসী বহু ঈল্প। 
ঘটোৎসর্গ করাইয়া আিলাম ;-রাজা নবরষ্ষের মেয়ে 
দাসী আর তৃষি বেটী দেবী? ব্রহ্মঠাকুরন সবিনঙগে 
কহিলেন, ভট্চাজ্জি মশায় '-রাজা নবরুষ্*ণ-_রাডা 
বটেন_-বড়মান্ুষ বটেন--সকল পক্ষে বড় বটেন-- 
কেস্কু জাতিতে ভিনি কি বামণের চেয়ে বড ?--বিদ্যা 
ণব শুনিয়া অগ্রিশম্খা তইলেন এব চীৎকার করিয়া 


, কহলেন-_ তবে তাল ঘটোতিসগ করা নয় কল 8, 


৮৪ গোষ্ঠী কথা। 


আমার সঙ্গে বিচার করা !--আচ্ছা তাই আয়--বল্‌ 
দেখি বেটি! রাম শবের টাএ কি পদ হয়? 


লীলাসম্বরণ করাও ভাল । 
(৮৭) 

বক্গলাল গোঘামীর ৪ | ৫ দিন জর- -কবিরা্ষ 
'আসিয়! বিষপত্রের রস খাইবার বাবস্থা করিয়া গেল। 
গোধামীর নিকট কয়েক জন বৈষ্ণব পরিচারক থাকিত। 
তিনি ভাহাদিগের মধো নিতাইদাসের প্রতি গোটাকভ 
বিবপত্র আনিবার আদেশ দিলেন । নিভাইদাস বিহ্ব- 
পত্রের নাম করে নাতে ফড়কার পাতা বলে--সে 
উহা আনিবে কেন ?--আনিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে 
গৌসাইজী, বিষপত্র আনা হইয়াছে কিনা? জিজ্ঞাসা 
করিলেন । নিতাইদাস একটা ওজোর করিয়া কাটা- 
ইয়া দিল। এইরূপ ২ | ৩ বার জিজ্ঞাসা ও ২ | ৩ বাঁর 
ওজোরের পর নিতাইদাস গোধামীর নিকটে শি" 
গললন্নীকতবাসা হইয়া কুতাঞ্লিপুটে নিবেদন করিল 
“ প্রভু! ও অথাদ্য ওল! খাওয়া অপেক্ষা লীলাসম্বরণ 
করাও ভাল |” 





শরীরং | 
(৮৮) 
ছার বামধনকে এক ভন জিজ্ঞাসা করিল গো 


- গোষ্ঠী কথা । ৮৫ 


শব্দের ২য়ার বহুবচনে কি পদ ভইবে? রামধন চক্ষুঃ 
স্থির করিয়! চালের দিকে তাকাই ভাবিতে লাগিল । 
রামধনের অধ্যাপক গোবিন। শিরোমণি নিকটে ছিলেন। 
তাহার ছাত্র অপ্রতিভ হয়, দেখিয়া--বলিয়া দিতে 
ইচ্জ! হইল। যাহা জিজ্ঞাস! করা হইয়াছিল তাহার 
উত্তরে “ গা” এই পদহয়। এই আন্ত শিরোমণি 
অন্তের অলক্ষিতে ভাহার্ক আপনার গ! দেখাইয়া 
দিলেন। ছাত্র বড় বুদ্ধিমান্-_-সে 'ভাবিল পণ্ডিত মহা 
শয় হাহা দেখাইয়া দিলেন তাহাতে “গা? হয়-কিস্ 
ও শকটা অপ্ুদ্ধ__উহা শুদ্ধ করিয়া বলা উচিত--এট 
বিয়া সে উত্তর করিল--আত্রে গো শবের ২য়ার 
ও বচনে পদ হইবে-_শরীরম্। 





শাল! । 
(৮৯) 
হরিনাথ মন্নিক তীহার এক ভরগিনীপতির দিত 
কোনও কুটুঙ্বের বাটাতে গিয়াছিলেন। তথায় কয়েক 
।জন যুবক ত্রাহার নাম ধামাদি জিজ্ঞাসা করিয়া পরে 
।ক্িজ্ঞাসিল “উনি আপনকার কে হন ?'_হরিনাথ 
উত্তর করিলেন, “উনি আমার ভগিনীপতি ”। যুবকের 
। পরিহাস করিবার উদ্দেশে পুনর্ধার জিদ্ঞাসা করিল, 
: * আপনি উষ্থীর কে হন?” হরিনাথ কছিলেন-_াহা 
কলিলাম, তাহাতেই ত বোঝা গিয়াছে--আবার জিল্রাস! 


৮ 


৮৬. গোষ্ঠী কথা। 






কেন ? -ধুবকেরা। সে কথা শুনিল নান? 
করিতে লাগিল। তখন হরিলাথ উত্তর কঃ 
উঠার যা হস্ট, তা কি না বলিলে আপন: ছাড়িবেন 
না?-আপনাদিগকে কি তানিতাস্তই বডি ভইবে 1” 
-যুবকেরা কছিলেন--ইা| বলিতে হইবে_-ন । তখন 
হরিনাথ তাহাদিগের, প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ ক খা একটু 
উচ্চন্বরে কহিলেন --“ শালা ”। 





শালা বলি কাকে । 
(৯৮) 

কালিদাস রায় মূর্খ, গৌয়ার--দিক বিদিক্‌ জ্ঞান 
শন্ঠ--বাপকে, যাহা ইচ্ছা, কট্রকাটবা কহে। একদা 
এক স্কলে কয়েক জন ভদ্দ লেক বসিয়াছিন। লি 
পান সেইথানে কথায় কথায় বাপকে শাল 'শয়। 
রসিল। পিতা রামচন্্র সেখানে আর কিছু বলিয়। 
বাটীতে আসিল, এবং আপন অদ্ুষ্টের বছুতর নিন্দা 
করিয়া পু্কে কহিল, তৃই কাটার (৩৭ আমায় যা 
পঙগিতে ইচ্ছা হয়, বল্‌-_দশজন (লোকের সমক্ষে-সভার 
নধো কি বুঝিয়া আমায় শালা বলিলি? তোরও মরণ 
হউক- আমারও মরণ হউক! পিতার এইবূপ আক্ষেপ 
সাকা শুনিয়া কালিদাস কহিল--বাকা। দুঃখ করিও 
না,সে সময়টায় আমার বড় রাগ হইয়ান্ছিল,এজক্ শাল! 
বলিতে ইচ্ষা হইল--কিস্ত শালা বলি কাকের বদি 


গোষ্ঠী কথা । ৮৭ 


অন্ত কাছাকেও বলিতাম, সে ঠেঙ্গাইয়া দিত--তুমি 
ঘরের বাপ, তোমায় বলিলাষ-_তুমি কিছু বলিতে পা- 
রিলে না। 

ূ -7775৯৬2শল্টাঁিটি 


শিঙা হইলে ফুকিত। 

(৯১) 
কয়েক বৎসর গত হইল কলিকাতান্ত বাঙ্গালা মেডি- 
কাল কালেজে প্রবেশার্থীদিগেনু, পরীক্ষার সম পরী 
ক্ষক ঈশ্বরচন্্রবিদ্াসাগর বেতালপঞ্চবিংশতি নামক 
পৃস্তকের একটা প্রবন্ধ পাঠকরিতে দিয়! পরীক্ষা কি 
“ভিলেন । এ প্রবন্ধে « শঙ্ঘচক্রগদাপতাপারী বিষ, 
পাঞ্চজন্য বাজাইয়া ” এইকপ লিখিভ আছে ॥ পরীক্ষর 
"জিজ্ঞাসা করিলেন “ পাঞ্চজন্তা শব্দের অর্থ কি ?”--পরী 
ক্ষার্থী উত্তর করিল “ শি ”। পরীক্ষক কহিলেন “ শা 
বাপু! পাঞ্চজন্ শব্দের অর্থ “শিডা' নহে, শিউা 

হইলে “ বাজাইত না, শিউ1 হইলে « ফুঁকিত 1” 
শ্বশুরের পো । 

(৯২) 
চাষাদের মধো অনেকে বাপ খুড়! জেঠা প্রন্তি 
গুরুতর লোকদিগের নাম ধরিয়া না ডাকিয়া গোছে: 
পো দ্রাসের পো পালের পো ইভাদি বলিয়া সন্কোধন 
করে! এক দিন যছ্ুগোপ লাঙ্গল স্বদ্ধে বাটাতে আসিফ 


৮৮ গোষ্ঠী কথা । 

দেখিল তাহার শ্বশুর আসিয়াছে । দেখিয়া তাহার 
মভার্থনার্থ জিজ্ঞাসা করিল-কি গো শশ্তরের পো 
কতক্ষণ? 





ষড়মী ধতবঃ পুংসি। 
(৯৩) 
রামরত্ব বিদ্যাবাগীশ তাহার ছাত্রকে “ষড়মী খ্তবঃ 
পুংসি মার্গাদীনাং যুগৈঃ ক্রমাৎ * ৮ অমরকোষের এই 
'্মংশটী পড়াইতেছিলেন | উত্ভার এই অর্থ করিলেন যে 
“ষড়মী খভব2 অর্থাৎ খভুসকল ; “পুংসিশ অর্থাৎ 
পুরুষেরও হয়। যদি বল পুরুষের খত কোন্‌ স্তানে 
হইবে? তদুত্তরে গ্রন্থকার লিখিতেছেন "মার্গাদীনাং” 
অথাৎ মার্গ প্রভৃতি স্থানে হইবে । যদি বল পুরষের 
খড় হয়, এমন কথা ত কখনও শুন যায় নাই? এভ- 
দুত্তরে গ্রন্থকার লিখিতেছেন “যুগৈঃ ক্রমাৎ” রগ-ধন্মে 
হয়-অর্থাৎ কলিযুগের এমনই মাহাত্মা যে এইরূপ 
সম্ভব ব্যাপার সকলই ঘটিয়! থাকে ) 
ষাড় ষাড় ফাঁড়। 
(৯৪) 
বালিকার অগ্রহায়ণ মাসে সন্ধার সময়ে পিটুলীর 


মু » ইহার প্রকভ অর্থ এই_ এই ছয় খড়__তুশদ পুং লিঙ্কু। ; । মা 
শষ প্রভৃতি ছুই দুই মাসে যথাক্রমে এই এক এক খতু হয়। 


গোষ্ঠী কথা । ৮২৯ 


আলিপনায় নানাবিধ জ্রবা অস্কিত করিয়া তাহাদের 
পৃঙ্তা করে । ইহাকে সীজ-পুজনীর ব্রত কৰে । কোনও 
স্থানে এক বালিকা সীজ-পৃজনীর ব্রতে যে মঙ্গ পাঃ 
করিয়া এক ষাড়েব পুজা করিতেছিল, তাহা এই 
"শা ফাড় ফাড়আামি যেন হই জন্ম এযেক্, 

আমার সতীন ভয় যেন বড়” 


সত্য হয় ত আসিতে বলি । 
(৯৫) 

বিবুধখার স্বামী বলরাম শ্বশুরালয়ে শিয়াডিল। 
কথায় ভাঙার শালী শালাজ প্রঙ্ততি পাড়ার অনেক 
কামিনী আসিয়া সর্বদাই ভামাসা ঠাট্রা করিত । 
এশকাম মুখচোবা-সে সকল কথার কিছুই এ 
করিলে পারিত না ইহাতে ভাহার স্ত্রী বিপুদুদী ৪ 
দকুল কামিনীর নিকটে মুখ পাত নাও এব দাত 
পিদামান থাকিত। একদিন সে দ্াধীকে তিরজার 
করিয়া কহিল-তুমি কি! পাড়ার মেক্সেবা আসিস 





“তোমাকে এভ ভামাসা করে, তুযি ভার একটাবও 
ইন্ব করিতে পার না !-ছি 1- তুমি এমন মুখ চচালা । 
ভাবা মেমন তামাসা করে,তুমিও তেষনি ভামাসা করিতে 
পার লা! তোমার ভাবভক্কি দেখে আর কেহই ভা. 
মাসা করিতে আসিতে চায় না। শুনিয়া বলরাম উদ্ভর 


৯০ গোষ্ঠী কথা । 


করিল আমি হাঁমাসা টামাসা বুঝি না বদি সততা 
হয়-তবে আসিতে বলিও। 





সরস্বতী দিবারাত্র প্রত্যক্ষ । 
(৭৬) 
কোনও সময়ে নবন্বীপন্থ কতিপয় ছাত্র ত্রিধেণীবাসী 
জগরাথ তর্কপঞ্চাননের নিকট গর্ব করিয়া কহিল-- 
আপনি যতই বড় হউন-তথাপি নবদ্বীপের মকক্ষ 
হইতে পালিবেন নাযেহেতু চিরপরম্পরায় উঠ) 
প্রসিদ্ধি আছে ষে, দিবা রাত্রির মধ্যে অস্ততঃ একক্ষানণের 
জন্তও নবদ্ধীপের মধ্যে সরস্বতী অধিষ্ঠান করেন । হক 
পঞ্চানন উত্তর“করিলেন, তোমাদের নবদ্বীপে সরস্বতী 
দিবারাত্রির মধ্যে একক্ষণ বৈ অধিষ্ঠান করেন না, এব* 
সেই ক্ষণেও তাহাকে কেহই দেখতে পায় নাকি 
আমার জ্রিবেীতে সরশ্বতী দিবা-াত্র _ সর্বক্ষণ_বিরাজ- 
মানা এবং যাহার ইচ্ছা হয় আসিয়। প্রত্যক্ষ কৰি 
যাউক ।---সরশ্বতী-_নদী । 





সলিত। পাকাও। 
(৯৭) 
রামমোহন বিদ্যাবাচস্পতির বাটাতে বেলা ১7০ 
প্রহরের সমক্কে একজন অতিথি "আসিয়া উপস্থিত? 


গোষ্ঠী কথ! । ৯১ 


বিদ্যাবাচস্পতি বড় কপণ-__অতিথিকে দেখিয়া কল্পা 
পল্লারতীকে সঙ্বোধনকরিয়া বারবার কহিলেন প ম। 
সলিতা পাকাও ” অতিথি শুনিয়া ভিড্ঞাদা করিল, 
মহাশল । এত সকালে সলিঙা পাঁকান কেন ? বিদ্বা- 
বাচস্পতি কহিলেন্ত-বাপু। আমাদের বাটার ধরণই 
এইনূপ; এই প্রাতাকাোলে সলিতা পাকাইতে কহিলাম, 
রাত্রি ১1০ প্রহরের সময়েও সলিভা পাকান হইবে কি 
না সন্দেহ! অতিপি ভাব বুঝিয়া বোচ্কানীটা বগলে 
করিয়া আন্তে আস্তে প্রস্থান । 


সাত ২ বরষকা দেো। 
(৯৮) 

নবাব মহম্মদ আলী বাটা হইন্ডে শ্গানান্তরে যাউতে- 
গিলেন। সঙ্গে অনেক লোক জন। যেখানে তাঙ্থ 
,ফলিলেন, তথায় অধিক লোকের বসতি ছিলে না) 
-৪ বঙসরের একটা যুবতী শহ্যায় না থাকিলে নবাবের 
নিদ্রা হইত না। উজ্জীর নবাবের এই অভ্যাসের এখা। 
জানিতেন ; সুতরাং তাস্থ ফেলিয়াই তিনি সেই চেষ্টায় 
নির্গত হইয়াছিলেন। নবাব যথাসময়ে শয়নাগারে 
প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, শষায় ছুইুটা বালিকা শল়ন 
কবিস্বা আছে । দেখিবামাজ কুপিত হইয়া! তিনি শহ্যা- 
গহ হইতে বাহিরে আসিলেন এবং উল্লীরকে তিরস্কার 
করিয়া কহিলেন, তোমার প্রতি ১৪ বৎসরের ছুকরী 





৯২ গোষ্ঠী কথা । 


আামিবার ভকৃম শ্াছে, ভুমি ডইটা বালিকা আনিয়া 
কেন? উদ্গীর [জাড়ভাতে কঙ্তিল হুজুর । চিয়া 
চৌদ্দ বরষৃকা একাঠো ছুক্রী মিলা নেঠি, ইসিকা ওমানে 
শান্দা সাত সা বরষ্কা দে। ছুকৃরী লে আরা ' 

১৪৪ 

স্তখতুণী | 

( ৯৯ ) 
চিন্তার মার পুকুরের চটার দোকান ঘরে ক্রমে ক্রমে 

১ জন পথিক্ক আসিয়। উপশ্তিত হইল ( অথ ব্যন্ছি 
সক্ষলের সহিত আলাপপরিচয় করিবার আভিলাষে 
১মকে গিজ্ঞাসা করিল * আপনকার নিবাস কোথায় 27 
সে কিল -পমুলাযোড় ৮1 ২ক্কে রূপ 1 গ্রাস 
করায় সে কতিল--* বেসুনে। ৩য় এ প্রকারে জিজ্ঞা 
সিত হইয়া কহিল * পল্ভা। ” | তখন্‌ ৩য় বাক্তি “খত 
কিজ্ঞাসা করিল “ মপনকার নিবাপ ?*--দর্থ ক্যান 
ধলিপুরে উত্তব করিল“ আজে আমার নিব" 
শ্রখতৃণী।” 


হাঁসি বাহির হইল । 
(১০৯) 
মাননদময় ভষ্টাচার্ধ্য রূপঙীদ লাপিতের নিকটে 
কয়েকটা টাকা খাজনা পাইতেন। প্রতি দিনই তাগাদা 


গোষ্ঠী কখা। ট ৯৩ 


করেন, কোন মতে পান না। একদ। ভট্রাচাধা অভান্থ 

জুদ্ধ হইয়া রূপচাদকে গালি যন্দ দ্িলেন। কূপচীদও 
বিরক্ত হইয়া কহিল ঠাকুর! 'আক্তি ভোমার টাকার 
কিনারা না করিয়া আমি ফলগ্রচ্ণ করিব নাং £ই 
বলিয়া ঘর হইতে কতকগুলি ভ্েঁড়লের নী বাহিত 
করিয়। এক খানি পশ্তিত কষিতে ছড়াযয়া কহিজ, 
ঠাকুর! এই ভোমার টাকার কিনারা করিলাম! 
ভট্টাচার্ধা জিদ্ঞামা করিলেন উহাতে টাকার কিনার। 
কি হইল ?--বূপচাদ উত্তর করিল, এই যে বীছ ছড়া, 
লাম, ইহাতে যে ভেড়ল গঞ্জ হইবে, তাহা £ণিলেই 
ভোমার টাকা । ন্ুট্রাচাধা শুনিয়া হাদিলেন। দল 
চাদ কিল,এই দেখ ঠাকর এতক্ষণ কতষ্ট বাধিত? 
ছিলেন, এধন নগদ টাকা গুলি হাতে পাইলেন, আব 
মুখ দিয়া হামি বাহির হইল। 


